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ভু ঙলগ্স। 


পূজ্যপাদ 
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বড়দাদ! মহাশয়ের 


ভ্রীচরণ কমলে-- 


প্রকাশক, 


স্ীবুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুরী । 
২* নং মে-ফেয়ার, 
বালিগঞ্জ। . 
কলিকাত। 
উইক্‌লী নোট্‌স্‌ প্রিন্টিং ওয়ার্ক স্‌. 
৩ নং হেষ্টিংস্‌ স্ট্রীট 


শ্রীসারদ! প্রসাদ দাল দ্বারা মুদ্রিত । 


ন্িতীম্ম আহস্ষষ্প। 
১৩৩ সাল । 
মূল্য ৯. টাক। 


বিজ্ঞাপন । 


এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবদ্ধিত ও পরিবন্তিত 
আকারে পাঠকদের হাস্তে সমর্পিত হইল। ইহার গুণদোষ 
প্ররীক্ষা তাহাদের উপরেই ন্যস্ত। এই অগ্নিপরীক্ষায় আমি যদি 
উত্বীণশ হইতে পারি, তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রাম সার্থক 
কোধ করিব। যেমন কবি কালিদাস বলিয়াঞ্কেন, লেখক যতই 
শিক্ষিত হউক না কেন, স্মধীগণের সন্তোষ হওয়া পধান্ত আপনার 
প্রতি অবিশ্বাস তাহারু মন হইতে কখনই অপনীত হইবার নাভে__ 


অপরিতোষাদ্বিছ্ুষাৎ ন সাধু মন্যে প্রয্নোগবিজ্ঞানম্‌ । 
ব্লবদপি শিক্ষিতগণামাত্ন্যপ্রত্যন্বঞ্চেতঃ ॥ 


শকুল্ঠল্‌। | 


কমলালয়। | 
বালিগঞ্জ, কলিকাতা । 
১৫-৭-১ন২২ | 


ভ্ীসত্যেন্্র নাথ ঠাকুর! 





সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 


বৌদ্ধধর্ম 





অনেক জাতি সংসারৎ সন্ধাবিন্সং অনিবিবসং 
গহকারকং গবেসন্তো ভুঃখাজাতি পুনগ্,নং 
গহকারক ! দিট্‌ুঠোহসি, পুন গেহং নকাহসি 
সববাতে ফান্ুকা ভগ্গ! গহকুটৎ বিসংখিতত | 
বিসঙ্ীরগতহৎ চিন্তং তণ্হানৎ খয়মজ্ঝগা। । 


জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান 
সে কোথা গোপনে আছে, এ গুহ যে করেছে নিশ্মাণ, 
পুনঃ পুনঃ দ্রঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েডি এবার, 
হে গ্ৃহকারক ! গৃহ না পারিৰি রচিবারে আর। 
ভেঙেছে তোমার স্তস্ত, চুরমার গৃহ-ভিত্তিচয়, 
সংক্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয় । 





স্ুচী। 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 


১। বৌদ্ধধন্মন কি? 

২। বুদ্ধচরিত ।__ 
মহাভিনিজ্রমণ--বুদ্ধত-প্রাপ্তি--ধর্ম্মপ্রচার-- 

শেষকথা-_পরিনির্ববাণ__ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


বৌদ্ধ ইতিহাসের কালনির্ণয় ।-_ 

বুদ্ধের পরিনির্ববাণ_-অশোকের অনুশাসন 
লিপি গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস-_-চীন পরিব্রাজক 
ফাহিয়ান, হুয়েন সাং__-কুমারিল ভট্ট; শক্করাচাধ্য-_ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


বৌদ্ধধর্মের মত ও বিশ্বাস।-_ 
. ছম্ন--নীতি-_দশানুশাসন--কশ্মফল--জাতক- 
মালা- আত্যতব্ব--পঞ্চক্ষন্ধ--পরক্যল ও নির্ববাণ-- 


৮৫৩ 


৫১৮৫৬ 


৫৭-- ৯৮ 


৪৩ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
পৃষ্টা। 
বৌদ্ধ সঙ্ঘ 1__ 


মধ্যপথ--সঙ্ঘের গঠন-_দলাদলি-_বৈদিক 
ক্রিয়াকাণ্ড--পৌরোহিতা-_জাতিবিচার__ ৯৯--১২২ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


সঙ্বের নিয়মাবলী ।__ 
প্রবেশ_-আহার--পরিচ্ছদ-বাসস্থান-_ 

দারিদ্র্যব্রত-_পুজা-_ভাবনা, ধ্যান, সমাধি-_তীর্ঘ- 

দরশনি__ প্রায়শ্চিত্ত বিধান_-পঞ্চায়ৎ_-শিলাদ্দিত্যের | 

দানোতসব-_ভিক্ষুণী-সঙব__বৌদ্ধ-গৃহস্থ_ ১২৩--১৭৯ 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


বৌদ্ধ ধর্ধাশাস্্র।__ 

ত্রিপিটক-_ধর্্মপদ-_মিলিন্দ-প্রশ্ন-দ্বীপ- 
বংশ--মহাবংশ-_-ললিত বিস্তর-_পালিভাষা-_ 
আধ্যভাষ! লতিকা-_ ১৮০..৮২ ৪৬ 


&/ ৩ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। 


বৌদ্ধবন্মের রূপান্তর ও বিকৃতি ।__ 

মহাবান হীনযান-_ক্রাঙ্ষণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্ন__সেপ্ট, 
জোসাঁকত-_বুদ্ধতত্ব, হীনষাম মত--বুদ্ধতত্ব, মহাযান 
ফত--বোধিসত্ব--ধ্যানীবুদ্ব_আদিবুদ্ধ--তাস্ত্রিকতা 
_তিববতে বোদ্ধধর্ম__প্রার্থনা-চক্র--ও মণিপঞ্সে 
হঁ-স্লামাধপ্ম- লামার সহিত শরৎচন্দ্র দাসের 
সাক্ষাশুকার--ন্বর্গ নরক--দীর্শনিক শাখা-স্সম্প্র- 
ঘাযু ভেদ--- 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ।' 


বৌদ্ধধর্মের উন্নতি, অবনতি ও পতন ।__ 
শীক্যপুত্রীয় শ্রমণ মগুলী- _ধর্ম্মপ্রচার-_ 
জীবক-_ 


নবম পরিচ্ছেদ। 


অশোক-__সিংহলে বৌদ্ধধন্দ্-_রাজ। কনিক্ষ_ 
চীনদেশে বৌদ্ধধর্্ম---__মার্কিন দেশে বৌদ্ধধর্া__ 
উপসংহার-_বৌক্ষধর্দ লোপের কারণ নির্ণয়__ 
বৌদ্ধধণ্ম্নের প্রভাব--জগল্লাথ ক্ষেত্র-_ 


পৃষ্টা। 


২০৭-২৩৮ 


২৩৯- ২৬৫ 


২৬৬--৩০৭ 


পরিশিষ্ট । 


১। ধনিয়া সুত।__ 
গোপাল ধনিয়া ও বুদ্ধদেবের কথোপকথন-_ 
২। তেবিজ্জ সুত্ত।-__ 
ব্রা্মণ যুবকের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ-_ 
ব্রহ্মলাভের উপায়-_ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ।-- ৩০৮--৩২% 


সুখপত্র। 
(১) 


“বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধণ্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘৎ শরণং 
গচ্ছামি”--পুরাকালে ভারতবর্ষে কোটি কোটি লোক এই মনত 
উচ্চারণ করে, বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হত। কিন্তু এই ভারতবর্ষীয় 
ধর্ম কালক্রমে ভারতবর্ষে সম্পণ বিলুগ্ত হয়ে যায়। জদ্ধ 
শতাব্দী পূর্বের বুদ্ধ কে, তার ধন কি, বৌদ্ধ-সঙ্ঘই ব! কি, এ 
প্রাশ্থের উত্তর আমাদের মধো কোটিতে একজনও দিতে পারতেন 
না; কারণ বৌদ্ধধর্মের এই ত্রিরত্বের স্মৃতি পর্য্যস্ত এদেশে 
বিলুণ্ত হয়ে গিয়েছিল । “বৌদ্ধ” এই শব্দটি অবশ্য আমাদের 
ভাষায় ছিল, এবং বৌদ্ধ অর্থে আমর! বুঝতুম--একটি পাবণ্ড ধর্ম 
মত; কিন্তু উক্ত পাষগু মতটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে 
কোনরূপ ধারণ! ছিল না। | 

'স্কৃত সাহিত্যে অবশ্য বৌদ্ধধর্ছের উল্লেখ আছে; কিন্তু 
তার কোন বিবরণ নেই। আছে শুধু সংস্কত দর্শন-শাস্সে 
এ মতের খগ্ুন। সে খগুন হচ্ছে. বৌন্ধ-দর্শনের। কিন্তু 
আমার বিশ্বাস যে, বাঙলা দেশে ধারা দর্শন-শাস্ের চর্চা 
করতেন, সেই পণ্ডিতমগুলীও বৌদ্ধ-দর্শন সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করতেন । সর্ববাস্তিবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শ্ন্যাবাদ আথব। 
ভাষাস্তরে সৌতান্ত্রিক মত, বৈভাবিক মত, যোগাচার মত ও 
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মাধ্যমিক মতগুলি যে কি, সে সম্বন্ধে অস্ভাবধি এ দেশের পণ্ডিত 
সমাজের কোনও স্পট ধারণা নেই। শঙ্করাচার্য্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 
ৰলে' বৈষব-সমাজে প্রসিদ্ধ । কিন্তু ধিনি হিন্দুধর্পদের পুনজন্ম- 
দাতা এবং স্তারতবর্ষে বৌদ্ধধশ্ধের উচ্ছেদকর্তী বলে জগত- 
বিখ্যাত, তার বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে. কেন দেওয়! হয়েছে, 
তা জানতে হলে, শঙ্করের জ্ঞানবাদের সঙ্গে বৌদ্ধদের 
বিজ্ঞানবাদের সম্পর্ক ষে কত ঘনিষ্ঠ, তা জানা চাই; যা! এ 
দেশের অধিকাংশ দর্শন-শাস্ত্রীরা জানেন না । এখন এই বৌদ্ধ- 
দর্শন বুদ্ধের দর্শন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
সুতরাং বৌদ্ধ-দর্শনের বিচার থেকে বুদ্ধদেবের, তীর প্রচারিত 
ধর্মের এবং তার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের কোনই পরিচয় পাওয়া 
বায় না। তাই দুদিন আগে আমরা বুদ্ধ, বৌন্ধধশ্্ন ও বৌদ্ধসউব 
সম্বন্ধে সম্পূণ অজ্ঞ ছিলুম | 


(২ 0) 

আর আজ আমর! প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে 
প্রধানত বৌদ্ধযুগের ইতিহাসই বুঝি-_আর হিন্দু কলাবিষ্তা বলতে 
বৌন্ধ,কলাবিস্ভাই বুঝি । আমর! হঠাত আবিষ্কার করেছি যে, 
ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগ হচ্ছে এ দেশের সভ্যতার সর্ববাঁপেক্ষা। গৌরব- 
মগ্ডিত যুগ । তাই বৌদ্ধ-সম্রট অশোক এবং তার অমর 
কীর্তির দিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তার 
পর আমর! সম্প্রতি এও আবিষ্কার করেছি যে, আমাদের পূর্ব 
পুরুষরা! সব বৌদ্ধ ছিলেন; বাঞুল! বৌদ্ধধর্মের একটি জগ্রগণ্য 
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র্্ক্ষেত্র ছিল। বাউল! ভাষার আদি পদ্দাবলী নাঁকি বৌদ্ধ- 
দোহা ও আদি ধর্থগ্রন্থ “শৃম্যপুরাণ” ৷ এ যুগের পণ্ডিতদের 
মতে বাঙলা ভাষার ধর্্মশব্দের অর্থ বৌদ্ধধর্ম, এবং ধর্্মপূজ। 
মানে বুদ্ধপুজ!। বাউল! ভাষায় যে সকল ধর্শমঙগল জাছে, সে 
সবই নাকি বৌদ্ধ-গ্রন্থ । এবং ময়নামতীর উপাখ্যান যৌদ্ধ- 
উপাধ্যান। কবিকন্কন চণ্তীতেও বুদ্ধের স্তব আছে। তারপর 
আমাদের অধিকাংশ দেবদেবীও নাকি ছদ্াবেশী বৌদ্ধ দেব 
দেবী। “তারা” যে বৌদ্ধ-দেবতা-_তা ত নিঃসন্দেহ। 
শীতলাও শুনতে পাই তাই ! চগণ্ডীদাসের ইষ$দেবতা বাশুলিও 
নাকি বৌদ্ধ-দেবতা, আর বাঙলার পাষাণের পিগাকার গ্রাম্য 
“মঙ্গলচণ্্রী ছিল আদিতে বৌদ্ধস্তুপ। এ অনুমান সম্ভবত ত্য, 
কেননা, এ সকল দেবদেবী যে ইন্দ্র, চক্র, বায়ু, করণের স্বগোত্র 
নয়-_-অর্থাৎ বৈদিক নয়, তাদের বংশধরও যে নয়, সে বিষয়ে 
তিলমাত্র সন্দেহ নেই । | 

বাঙালী সভ্যতার বুনিয়াদ যে বৌদ্ধ, হিন্দু স্তরের ছু-হাত 
নীচেই যে বাঙলার বৌদ্ধ-স্তর পাওয়! যায়, আজকের দিনে তা 
প্রমাণ হয়ে গিয়েছে । বাঙলা দেশের মাটী ছু-হাত খু'ড়লেই 
আমরা অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষের স্বাক্ষা 
পাই। সুতরাং যদি কেউ বলে-_মুসলমান যুগে বাঙালী হিন্দু 
হয়েছে, তাহলে সে কথা সত্যের খুব কাছ ধেঁসে বাবে । যে 
বৌদ্ধধর্মের নাম পরাস্ত এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই! 
ধর্মই যে আজকাল জামাদের সকল গবেষণার বিধয় হয়ে! 
উঠেছে, তারই স্প্রণ-চিহ্ন উদ্ধার করাই যে জামাদের পাণ্ডিত্যের, 


(১৪ ) 


প্রধান কর্ম হয়ে উঠেছে, এটি সত্য সত্যই একটি অভ্যাম্চর্য্য 
ব্যাপার । এ অত্যাশ্চর্ধ্য ব্যাপার ঘটল কি করে ?--ঘটেছে এই 
কারণে যে, ভারতবর্ষের এই প্রাচীন ধর্ট্ের সঙ্গে বর্তমান 
ইউরোপ, ভারতবামীর নূতন করে আবার পরিচয় করিয়ে 


দিয়েছে। 


(৩) 

বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমিতে তার মৃত্যু হলেও, আজও তা কোটি 
কোটি এসিয়াবাসীর ধন । শ্যাম, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিববত, 
চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়। প্রভৃতি দেশের লোকে 
আজও বুদ্ধাদেবের পৃক্ল! করে, ও নিজেদের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলেই 
পরিচয় দেয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতের হয় সমুদ্রের, নয় 
হিমালয়ের অপর পারের দেশনকল থেকেই এ দেশের এই লুপ্ত 
ধঙ্মের শান্ত্র-গ্রন্থমকল উদ্ধার করেছেন, এবং তাদের বই পড়েই 
আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধশ্্ন ও বৌদ্ধসভঘ সম্বন্ধে নৃতন জ্ঞান লাভ 
করেছি। 

সিংহলেই সর্বপ্রথম বৌদ্ধশান্্র আবিষ্িত হয়, আর পণ্ডিত- 
সমাঙ্লে অন্ভাবধি এই সিংহলী বৌদ্ধর্শই স্বয়ং বুদ্ধের প্রচারিত 
ধন বলেই গ্রাহা। 

সিংহলের মঠে মন্দিরে সবর্তে রক্ষিত বৌদ্ধধর্মের আদি 
গ্রন্থগুলি. সিংহলী ভাষায় নয়, পালি ভাষায় লিখিত। এই 
পালি ভাষা! যে ভারতবর্ষের একটি প্রাকৃত--সে বিষয়ে 
'বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; যদিচ সেটি বে ভারতবর্ষের কোন্‌ 


(১৫) 
প্রদেশের ভাষা, উত্তরাপথের না দক্ষিণাপখের, বঙ্গের নল! 
কজিজেরঃ মগধের না মালবের-_সে বিষয়ে পঞ্ডিতের দল আজও 
একসত হতে পারেন নি। 
সিংহলে যে শুধু বৌদ্ধধর্ম রক্ষিত হয়েছে, তাই নয়-_উক্ত 
ধন্ধের জন্ম-বৃত্তান্ত ও তার সিংহলে প্রচারের ইতিহাসও রক্ষিত 
হুয়েছে। সুতরাং এই সিংহলী শান্জসই হচ্ছে এ যুগের 
ইউরোপীয় বৌন্ধ-শান্্রীদের মতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, অতএব 
সর্ববাপেক্ষা প্রামাণা দলিল । এবং এই শাস্ত্র থেকে ইউরোপীয় 
পৃণ্ডিতর! ঘে সকল তথ্য উদ্ধার করেছেন--বর্তমান যুগে তাই 
আমরা বৌদ্ধমত বলে জানি ও মানি। 


(৪ ) 

পালি গ্রস্থসকল আবিষ্কিত হ্বাঁর কিছুকাল পরে সংস্কৃত 
ভাবার লিখিত খানকতক বৌদ্ধধর্থের গ্রন্থের সন্ধান নেপালে 
পাওয়া গেল। সে সব গ্রন্থ আলোচনা করে ইউরোপীয় 
পণ্ডিতগণ দেখতে পেলেন যে, সিংহলী বৌদ্ধধর্ম ও নেপালী 
কবৌদ্ধধণ্ম এক নয়। এবং বহুকাল পূর্বের বৌদ্ধমত যে 
ছু-খারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ এই ছুটি ধারার 
ছুটি বিভিল্প নাম থেকেই পাওয়া যায়। যে বৌদ্ধমত সিংহল, 
আন্ছ ও শ্টামদেশে প্রচলিত, তা “হীনযান” নামে প্রসিদ্ধ; আর 
যে ঝৌদ্ধদত নেপাল, তিববত, চীন, জাপান, কোরিয়া ও 
হঙ্গোলিয়াতে প্রচলিত, তার নাম হচ্ছে “মহাযান” । ইউরোপীয় 
পণ্ডিতর৷ এই ছুটি বিভিন্ন মতের নাম্‌ দ্দিয়েছেন-7 ০:06 


(১৬) 

৪০৮০০] ও 93০008)80) 901)00] | অনেক দিন ধরে এক 
দলের ইউরোপীয় পণ্ডিতরা৷ “হীনযান”গকেই মূল বৌদ্ধমত ও 
মহাযানকে তার অপভ্রংশ বলে প্রমাণ করতে চে করেন। 
ফলে আর একদল পণ্ডিত তার বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন। 
অবশেষে এই পঞঙ্চিতের তর্কের ফল দাড়িয়েছে এই ফে,--উভষ 
দলই এখন এ বিষয়ে একমত যে, হীনযান ও মহাধান, এ 
দুয়ের ভিতর বৌদ্ধধন্মের একই মুলতন্ব পাওয়া বাঞ্ক । এবং 
অন্যান্য বিষয়ে উভয় মতের এতট! সাদৃশ্ঠ আছে যে, এক্রপ 
অনুমান কর! অনঙ্গত নয় যে, একই আদি-মত থেকে এই দুটি 
বিভিন্ন শাখা বিনির্গত হয়েছে । 

পমহাযান” মূল বৌদ্ধমতই হোক, কিন্ব। তার অপত্রংশই 
হোক, মে মত অধুমাদের কাছে মোটেই উপেক্ষণীয় হতে পারে 
না। প্রথমতঃ এ শান্তর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তারপর চীনে 
এবং তিববতী ভাষায় লিখিত অধিকাংশ বৌদ্ধ-গ্রন্থই সংস্কত- 
গ্রস্থের অনুবাদ মাত্র । উপরন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বর্তমান 
হিন্দুধর্মের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে, প্রচলিত হিন্দুধর্্দকে উক্ত 
ধন্মের রূপান্তর বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মহাবান 
বৌদ্ধধর্মের সম্যক জ্ঞান লাভ করলে, আমর! আমাদের জাতীয় 
জীবনের ও জাতীয়-মনের ইতিহাসের জ্ঞানও লাভ করব। 
আর তখন হয়ত আবিষ্কার করব যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্টের 
মৃত্যু হয় নি। ও ধর্মমত উপনি্দ থেকে উত্পত্তি লাঁতি করে 
বর্তমান হিন্দুধর্ট্মে পরিণত হয়েছে জ্ঞানের ধর কালক্রমে 
সক্তির ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। ছুঃখের বিষয় এই বে, এই ৪ 


€( ১৭ ) 
মগ্থাযান-মতের সঙ্গেই অগ্তাবধি আমাদের পরিচয় শুধু নাম 
মাঞ্জ। 
(৫) 
আমরা অতীতের যে ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্য আজ উঠে 
পড়ে লেগেছি, সে বৌদ্ধধশ্্নের ইতিহাস নয়, বৌন্ধযুগ্সের/ 
ইতিহাস--এক কথায় জাতীয় জীবনের বাহা ইতিহাস। আমর! 
যে কাজ হাতে নিয়েছি তার নাম ৪701)9891087 এবং ৪০৫- 
09911810180 | বৌদ্ধধশ্্শ এদেশে তার কি নিদর্শন, কি প্ৃতি- 
চিহ্ন রেখে গিয়েছে, আমরা নিচ্ছি তারই সন্ধান এবং করছি 
তার অনুসন্ধান। আমাদের দৃষ্টি বৌদ্ধযুগের স্তুপ, স্তত্ত, 
মচ্দির ও মুত্তির উপরেই আনদ্ধ হয়ে রয়েছে । ভারতবর্ষের 
বিশাল ক্ষোত্র ম্বৃত-বৌদ্ধধর্ট্ের বিক্ষিপ্ত অস্মিসকলই জজামর! 
গ্রহ করতে সচেষ্ট হয়েছি। আর নানা স্থান থেকে সংগৃহীত 
অস্থিসকল একত্র জুড়ে দি আমর! কিছু খাড়া করতে পারি, 
তাহলে তা ছবে স্থধু বৌদ্ধধন্মের কঙ্কালমাত্র। বৌদ্ধধর্মের 
আত্মার সন্ধান ন1! নিয়ে তার মৃতদেহের সন্ধান নেওয়ায়, বল! 
বান্ুল্য আমাদের আত্ুজ্ঞান এক চুলও বুদ্ধি প্রাপ্ত হবে না। 
আর বৌদ্ধধর্টের সঙ্গে ধীর পরিচয় নেই, তিনি ভার দেছের 
সাক্ষাৎ লাভ. করলেও তার রূপের পরিচয় লাভ করবেন না। 
বৌদ্ধত্তুপ ার কাছ্ছে একট! পাষাণ জুুপমাত্রই রয়ে যাবে ।.ইট 
কাঠি পাথরে গড় মক্তিসকল মুক। তাঁরা নিজের পরিচয় নিজ- 
মুখে দিতে গারে না, তাদের পরিচয় লাভ করতে হয়, ভাষায়, 
ঘ। লিপিরদ্ধ জাছে তারই কাছে।: ন্ৃতরাং বুদ্ধ, তার ধগ্ম খা. 


(১৮) 


ভার সঙ্চের আন্তার উপর লৌদ্ধযুগের বাসা ইতিহাসও গড 
যাবে না। আমর! বৌদ্ধ স্তুপ স্তত্ত মন্দির মূর্তির মুখে যে কথা 
সব দিই, সে কথ! আমরা বৌঞশাপ্র থেকেই সংগ্রতভ করি। 
9817০) এবং :9%41১9৮ স্তুপের ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন মুত্তিগুলির 
ছার্থ ও সার্থকত| তার পক্ষে জান! অসম্ভব, ষার বৌদ্ধ জাতকের 
সঙ্গে সম্যক পরিচয় নেই। অতএব বৌদ্ধশান্ত্রেরও কিঞিৎ 
/পরিচয় লাভ করা আমাদের নব-এতিহাসিকদের পক্ষে 
জত্যাৰন্ঠ ক । 
( শু ) 

পুজ্যপাদ ৬সতোল্জ্র নাধ ঠাকুর মহাশয়ের বৌদ্ধধর্প? 
ব্যতীত বাঙলা ভাষায় আর একখানিও এমন ৰই নেই, যার 
থেকে বুদ্ধের জীবন-চরিত, তার প্রবন্তিত ধশ্মচক্র এবং ভার 
প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজি 
ভাষার ইউরোপীয় পণ্ডিতদের লিখিত বৌদ্ধধর্ম সম্থন্ধে 
যে সকল গ্রন্থ আছে, সেই সকল গ্রন্থের আলোচনা 
করেই পুজাপাদ ঠাকুর মহাশয় এ গ্রন্থ রচন! করেছেন। 
এই “বৌদ্ধধর্মের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্ত্তত করতে তিনি 
৮৪ বগুসর বয়েসে এক বগুসর কাল যেরূপ অগাধ পরিশ্রা 
করেছেন, তা যথার্থই অপূর্বব। দিনের পর দিন, সকাল 
আটটা থেকে রাত জ্াটটা নণ্ট। পর্যাস্ত তাকে জমি 
এ বিষে একা গ্রচিতে ঝ্ববিশ্রান্ত পরিশ্রষ করতে দেখেছি। 
শেষট! বখন তার শরীর নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনও 
' তিনি হয় জারাম চৌকীতে নয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিন 


(১৯) 

এই বইয়ের প্রাফ সংশোধন করতেন । আ সংশোধল শুধু 
ছাপার ভুলের সংশোধন নয়। বৌদ্ধধর্ম সমন্ধে নতুন নতুন 
ঘই পড়ে, সার লেখার ঘেখানে সংশোধন ব1 পরিবর্তন কর! 
আবশ্যক মনে করতেন) ত] ফরতে তিনি একদিনও বিরত হম 
নি। তর ম্ৃভ্যুর চারদিন আগেও কে আমি “বৌদ্ধধর্মের” 
সাফ সংশোধন করতে দেখেছি। রি 

এই একাগ্র এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, আদান বিশ্বায়, 
এই গ্রস্থথালি যতদুর সম্ভব নিভূলি হয়েছে । বৌদ্ধধর্ম ও তার 
ইতিহাস সমদ্গে পণ্ডিতে পণ্ডিতে এতদুর মতভেদ আঙ্ে, এ বিষয়ে 
এত লন্দেছেরর এত তর্ধের অবসর আছে ঘে, এ বিষয়ে এমন 
কথ! কেউ বলতে পারবেন না, ঘ৷ চুড়ান্ত বলে পঞ্ডিতসমাজে 
গ্রাহ্থ হবে। ঘে ধর্প্মের ইতিহাস আট দশ ভাঘার বিপুল সাহিত্য 
থেকে সংগ্রহ করতে হয়, ধলাবাভুল্য সে,ইতিহাসের খুঁটিনাটি 
দিয়ে বিচার তর্ষ বৃকাল চলবে, এবং সম্ভবত তা কোন 
কালেই শেষ ছবে না । তবে সে ইতিছাসের একট! ধরবার 
ছোবার মত চেহারা আজকের ননে দাড়িয়ে গিয়েছে । আর 
এ গ্রন্থে পাঠক সেই চেহারারই সাক্ষাৎ পাবেন। 


€ ৭ ) 
আমি পূর্বের ছা বলেছি তাই পেকে পাঠক অন্ুমাণ করতে 
পারেন যে-_ 
আমি শুধু পণ্ডিত-নমাজের নল, দেশশ্ুদ্ধ লেকের পক্ষে 
দুদ্ধ, ধর্ম ও সঞ্টের জা লাভ কর! নিতান্ত জাবশ্কফ মলে 


(২০ ) 

করি। আর আমার বিশ্বান সাধারণ পাঠক-সমাঞ্জ এই গ্রন্থ 
থেকে অনায়াসে বিনারেরেশে সে জ্ভান অর্জন করতে পারবেন 1 

এ গ্রন্থ সাঁধু ভাষায় লিখিত। কিন্তু এ সাধু-ভাষা আজকের 
দিনে যা্চে সাধুভাব৷ বলে--"সে ভাষা নয়। তত্ববোধিনী সভার 
সভ্যের। যে 'ভাধার স্থষ্টি করেন, এ সেই ভাষা । এ ভাষ! যেমন 
সরল তেমনি প্রাঞ্জল, যেমন শুদ্ধ তেমনি ভদ্র। এতে সমাস 
নেই, সন্ধি নেই, সংস্কৃত শব্দের অতি-প্রয়োগ নেই, অপ-প্রয়োগ 
নেই, দুষ্ট-প্রয়োগ নেই, কফ্ট-গ্রয়োগ নেই, বাগাড়ম্বর নেই, 
বৃথা অলঙ্কার নেই ! ফলে এ ভাষা যেমন স্খপাঠ্য, তেমনি 
সহজবোধ্য । 

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, বুদ্ধচরিতের তুল্য চমত্কার ও 
নুন্দর গল্প পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। জনৈক জন্মাণ পণ্ডিত 
01997097 বিদ্রপ করে বলেছেন যে, বুদ্ধচরিত ইতিহাস নয়, 
কাব্য। একথা সত্ব । কিন্তু এ কাব্যে মূলা যে তথাকথিত 
ইতিহাসের চাইতে শতগুণে বেশী, তা বোঝবার ক্ষমত। জন্মাণ 
পাগ্ডিত্যের দেহে নেই । এ কাব্য মানুষের চির-আনন্দের সামগ্রী । 
অতীতে যে বুদ্ধচরিত কোটী কোটী মানবকে মুগ্ধ করেছে, 
ভবিষ্যতেও তা কোটা কোটা মানবকে মুগ্ধ করবে। এ কাব্যের 
মহত্ব হৃদয়ঙগম করবার জন্য পাগ্ডিত্যের কোনও প্রয়োজন নেই, 
যার হৃদয় আছে ও মন আছে, এর সৌন্দর্য্য ভার হৃদয় মনকে 
স্পর্শ করবেই করবে। যে দেশে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন, আর যে দেশের লোকে তার ভ্ীবন-চরিত অবলম্বন 
করে' বুদ্ধচরিত নামক মহাকাব্য রচন। করেছে-_সে দেশও ধন্য, 


(২১) 


সেজাতিও ধম্ত। আমি আশা করি, বাঙলার আবাল-বুদ্ধ. 
বনিতা এই গ্রন্থ থেকে বুদ্ধ-চরিতের পরিচয় লাভ করে' 
নিজেদের ধন্য মনে করবেন । 


১৬২৩ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী । 


বৌদ্ধধর্ম । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
১। বৌদ্ধধন্দ কি ? 


(েশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস মানবধন্ের ভিত্তিভূমি বলিয়া 
সামান্ুতঃ নির্দেশ কর হইয়! থাকে ) ব্রান্ণা, খৃষ্টান, মুসলমান 
ধর্্ম, পৃথিবীর প্রধান এই তিন ধন্দদ এ ভিত্তির উপরে স্থাপিত । 
কিন্তু ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে, অনাত্মবাদী নিরীশ্বর রোক্ষধর্ 
দেশ বিদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া, কোটি কোটি, মনুষ্যের উপর 
স্বীমু আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে? আমি এই প্রসঙ্গে 
বুদ্ধোপদ্িষ্ট আদিম বৌদ্ধধর্মের কথা বলিতেছি, পরবস্তট কালে 
সে ধর্মের আকার প্রকার পরিবর্তনের কথা স্বতন্ত্র । (ুদ্ধদেব ঘে 
প্রকাশ্য ভাবে আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেন তাহ? 
নহে, কিন্তু ভিতরে প্রন্শে করিয়া! দেখিলে তাহার ধর্মকে 
নিরীশ্বর বলা অসঙ্গত বোধ হয় চা বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত স্বরূপ 
লক্ষণ জানিতে হইলে, “্ধর্ঘ্মচক্রের” উপর স্বভাবতঃ আমাদের 
দৃষ্টি পড়ে, কেননা বুদ্ধত্ব লাভের পরক্ষণেই প্রকাশ্য সভায় তাহা 
বুদ্ধের প্রথম উপদেশ । ইহাতে ঈশ্বর-“বিষয়ক প্রসঙ্জের কোন 
নিদর্শন নাই। ইছ। হইতে আমর যে বিষয়ে শিক্ষা! লাভ করি, 
তাছার নাম হঃখবত্ব। 

ট 





২ বৌদ্ধধর্ম । 


হুঃখ কি? 

দুঃখের উৎপত্তি কোথায়? 

দুঃখের নিবৃত্তি কিসে হয় ? 

বুদ্ধদেব এই ছুঃখ-নিবৃত্তির যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা 
আষ্টাজজিক আধ্যমার্গ। সে আমাদের আধ্যাক্সিক উল্নাতির পথ, 
আপনার যত চেষ্টায় সে পথে চলিতে হইবে। সেই পথের 
যাত্রী যাহারা, তাহাদের দির্ভর-দণ্ড আতুপ্রভাব; ইহাতে দেব- 
প্রসাদের কোন কথ নাই। এই ধর্চন্রে হইতে আরম্ভ করিয়া 
তাছার পরিনির্ববাগ পর্য্যস্ত তুদ্ধদেব সহজ সহম্র উপদেশ দিয়! 
গিয়্াছেন, তাহার অনেকগুলি সুত্র-পিটক গুভূতি বৌদ্ধশান্তে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ছু” একটি বাদে তাহাতে ব্রন্মবিষয়ক 
কোন উপদেশ, নাই; তাহার সঙ্ঘের নিয়মাবলীর মধ্যেও 
দেবাঙ্চনার কোন বিধিবাবস্থা দেখা বায় না। একটামাত্র 
সূত্র আছে, যাহাতে ব্রঙ্মাবিষয়ক আলোচন! লঙক্ষিত হয়, কিন্তু 
তাহা হইতে তাহাকে ব্রহ্মবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন কর! ঠিক হয় 
ন]; সে সুত্রটির নাম “তেবিজ্জ সুত্ব” ( ত্রিবিষ্ধা। সুত্র )1% এই 
সুত্রে আমর! দেখিতে পাই, প্রচলিত ত্রহ্ষবিদ্তা। সন্থন্ধে বুদ্ধদেবের 
মনোভাব কিরূপ ছিল, কি ভাবে তিনি আর্্যদেবত। ত্রহ্মকে 
বৌদ্ধ-মঙ্গিরে স্থান দান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই 
সূত্র মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলে দেখা বার যে, তিনি 
জঙ্ষকে নিনিত্রমাত্র করিয়া, প্রকৃতপক্ষে 'নীতিশান্ত্রের উপদেশ 


৯. পরিশিষ্টে এই হু সমালোচিত হইসাছে। 


বৌদ্ধধর্ম । ৩" 
দিতেছেন। ব্রন্ষজ্ঞান গৌণ, নীতিশাস্ত্র উহার মুখ্য বিষয় বলিয়া 
মনে হয় । তিনি জ্ঞান ধ্যান কিন্বা তক্তিযোগে ব্রদ্ষে পৌছিতে 
বত্বশীল নহেন। ব্রহ্ষতত্ব বিষয়ে তাহার নিজের কি ধারণা, এ 
সূত্রে তাহার স্পঙ্ট কোন উল্লেখ নাই । উহাতে যে ছুই ব্রাঙ্গাণ 
যুবক বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন, তাহার! হুক্ষসপ্মিলনের 
প্রয়াসী, কিন্তু ব্রন্মের সহবাস লাভ বৌদ্ধধন্ধের মোক্গগদ নছ্থে। 
সে ধর্ট্ের চরম লক্ষ্য যে নির্ববাণমুক্তি,_্রঙ্গেতে বিলীন হওয়া 
তাহার অর্থ নছে। নির্বাণ কি?-নির্ববাণ শব্দের জনেক 


শপ পপ ০০০ পর ক 


প্রকার ব্যাখ্যা দেখা বায়, কিন্তু মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে 
পারে যে, নির্ববাণের_ অর্থ দুঃখনির্ববাণ, অর্থাত ছুঃখকেেশের__ 
এঁকান্তিক পরিসমাপ্তি।, এ অবস্থায় জীব দুঃখবস্ত্রণ হইতে 
সম্পূর্ন মুক্তিলা করে। বৌদ্ধধর্মের সার উপদেশ এই যে, 
প্রশ্যেক মনুষ্য নিজ কর্গুণে, নিজ পুণ্যবলে, আত্ম-গ্রভাবে, স্বার্থ 
বিসর্জনে, সত্যোপার্জজনে, প্রেম য়া "মৈত্রী বন্ধনে, এঁহিক 
পারত্রিক মঙ্জলনিদান নির্ববাণরূপ মুক্তি লাভের অধিকারী । 
যে পথে চলিতে হইবে, তাহা! বুদ্ধপ্রদর্শিত জাষ্টাঙ্গিক ধর্দুপথ। 
গম্যম্থান নির্ববাণমুক্তি-_-সারধী আবত্মুশক্তি। অতএব দ্নেখা 
যাইতেছে বে, বৌদ্ধধর্ম নৈতিক জীবনের মধ্যেই বিচরণ করে- 
তাহার শেষ সীম! হুঃখনির্ববাণ | সুতরাং তেবিজ্জ স্রশ্ত হইতে 
আলোচ্য বিষয়ের কোন অকাট্য মীমাংসা বর! সম্ভব নছে। 
জীবাত্বা, পরমাত্মা, স্ৃষ্তি, পরকাল সম্বন্ধে ফেপকল 
শ্রহেকিক! মানর-হৃদরয়ে হুভাবতঃ উদয় হয়, বৌদ্ষ-ধর্ণ্মশান্্রে 
তাহার কোন. সন্তোরজনক উত্তর গাওয়া যায় না। তাহার 
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কারণ এই যে, বুদ্ধদেব এই/সকল গৃঢ প্রশ্নের উত্তরদানে বিষুখ 
ছিলেন। তাহার কোর্ম শিল্ঠ তাহার নিকট এই সকল প্রশ্ন 
উত্থাপন করিলে, তিনি কান উচ্চবাচ্য করিতেন না, মৌনভাব 
ধারণ করিতেন। 

মালুঙখ্যপুত্র যধন এই সকল তন্ত্ের জ্ঞানলাভ মানসে 
বুদ্ধের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন, তখন বুদ্ধদেৰ 
কহিলেন -- 

--হে মালুঙখ্যপুত্র, আমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি, 
তুমি আমার শিষ্য হও, আমি তোমাকে বলিয়। দিব জগত ্যষ্ট 
কি অনাদি, দেহ আত্মা এফ কি বিভিন্ন, মৃত্যুর পর তথাগত 
নবজীবন ধারণ করিবেন কিনা? এই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন 
করিয়া! আমি উত্ধদেশ দিব, আমি কি এমন কোন বচন দিয়াছি ? 

স্পনা, গুরুদেব, তাহ! দেন নাই। 

»-হে মালুউথ্যপুত্র, তুমি আহত হইয়া চিকিৎসার জন্য 
আমার নিকট আসিয়াছ, তোমার আরোগ্যের উপযোগী ষে 
ওধধ, তাহা! আমি বলিয়া দিয়াছি। আমি ্লাহা প্রকাশ করি 
মাই, তাহা! অপ্রকাশিত থাকুক; ধাহা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহা 
প্রকাশিত হউক ।” 

মিলিন্দ-প্রশ্নে যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ-সঙ্ন্যাসী 
নাগসেনের যে কথোপকথন আছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের এই 
নৌম ভাবের কারণ সমালোচিত হইয়াছে । 

' 'লাগসেন কছিতেছেন, “এমন নকল প্রশ্ন আছে, নিরুত্তর 
খাঁকাই বাহার উত্তর ১---সে সঝল প্রা কি ?--না, 
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জগৎ নিত্য কি অনিত্য? 
দেহ আত্মা! এক, কি পৃথক? 
মরণোত্তর তথাগত জীবিত থাকিবেন কি না? 

এই সমস্ত প্রহেলিক! এক পাশে ফেলিয়া রাখা কর্তব্য । 
ইহাদের কোন উত্তর নাই-_-উত্তরে কোন লাভ নাই। এই 
সকল প্রশ্নের উত্তর দানে তথাগত বাক্যবায় করিতে উৎসুক 
ছিলেন না|” 
এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি জন্মে যে, 
বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্ম ঈশ্বরবাদ নহে--উহা নীতিমূলক ধর্ম) 
উপনিষদ যেমন জ্ঞানপ্রধান, আদিম বৌদ্ধধন্্ম সেইরূপ নীতি- 
প্রধান ধণ্ম। তবে কি এই নীতিশাস্ত্র বুদ্ধদেবের স্বকপোল- 
কল্লিত কোন অভূতপূর্ব নৃতন ব্যাপার £ তাহাই ব! কি করিয়! 
বলিব ? ইহাতে এমন কিছু নুতন তন্ব লক্ষিত হয় না, যাহা 
বুদ্ধযুগের পূর্বে অবিদিত ছিল। বৌদ্ধশান্ত্রবিশারদ 729 
[08105 যথার্থই বলিয়াছেন-_ 

“বুদ্ধুগের বহুপূর্বে ষে ব্রাহ্মণগণ তৰবিচ্যা। ও নীতিশাস্ত্রের 
গুঢতম প্রশ্মের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন ও বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন, এবং তাহার মধ্যে কোন না কোন 
সম্প্রদায়ে যে গৌতমের তন্ব সম্বন্ধীয় অধিকাংশ মত ইতিপূর্বেবই 
প্রচারিত হুইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তীহার 
বিশেষন্ধ এইমাত্র বলা যাইতে পারে ঘে, তিনি কঠোর তপশ্চরণ, 
যঙ্ঞানুষ্ঠান অথবা তন্বভ্ঞান অপেক্ষা নীতিশিক্ষাকে উচ্চতর 
আসন দিয়াছিলেন, এবং তাহার পূর্ববণ্া আচার্যযদের উপদিষ্ট 
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মতগুলিকে বিধিবদ্ধ আকার দান করিয়াছিলেন । অন্যান্য 
ধণার্যীরের চায় তিনিও তাঁহার সনসামরিক এভাবের বশবতাঁ 
ছিলেন, এবং তাহ!র দার্শনিক মতবাদ যে সম্পূণরূপে তাহার 
নিজন্ব, তাহ! মনে করিবার কোন কারণ নাই ।” 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, তবে শ্রাঙ্গণ সমাজে বুদ্ধের এত 
“প্রতিপত্তি কেন হইল? তাহার সমসাময়িক লোকেরা স্বধর্্ম-_ 
বৈদ্িকধন্্ম ত্যাগ করিয়! কি কারণে এই নৈতিক ধর্ম গ্রহণ 
করিতে বুদ্ধ'পতাকার তলে দলে দলে ছুঁটিয়া আসিলেন ? 
তাহার অনেকগুলি কারণ আছে--কয়েকটি এই স্থলে সুচিত 
হইতেছে। 
প্রথম, তাহার ধর্ন্দের সার্বভৌম উদারতা । 


"আক্কোধেন জিনে কোধং 
অসাধুং সাধুনা জিনে-_ 


এই ধাহার গুরুমন্ত্র, যাহার নীতিশৈলোপরি “বিশ্বমৈত্রীঃ 
প্রতিিত, তাহার ধর্ম যে জগম্মান্ত হইবে, তাহাতে আর 
বিচিত্ররকি ? 


ছিতীয়,ষে আকারে ও যে প্রকারে সেই ধশ্ম প্রচারিত হয়, 
তাহা ও বিশেষরূপে উল্লেখযোগা । সহজ প্রাঞ্জল গ্রাম্য ভাষা, 
সময়োপযোগী প্রসঙ্গ, সৃযৌক্তিক, সুবোধ্য, প্রাণম্পর্শী, মধুর 
ভাষণ,-সএই সব ছিল তাহার সম্বল তিনি যাহা বলিতেন 
লোকের! তাহা আগ্রহপূর্বক শ্রবণ করিত, এবং অন্তত্পের সহি 
গ্রহণ করিত । 
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তৃতীয়, যাহা প্রচার-কার্ষ্ে বিশিষউরূপে ফলদায়ী হইত, 
তাহা বুদ্ধদেবের নিজ, তাহার ধশ্ধর্্রাপতা ও অকুত্রিম সরলতা, 
তাহার চরিত্রমাধুরী, ও মনোমুখ্ধকারী মোহিনী শক্তি । বুদ্ধদেব 
আপনাতে কোন এন্দ্রজালিক দৈবশক্তি আরোপ করেন নাই, 
অথচ তাহার কি এক অপূর্বব আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহার গুণে 
এই ধন্ম এত অল্লপকালমধ্যে এত অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে 
প্রচারিত হইল ! 
শাক্যমুনি যে সময়ে প্রাছুর্ভত হন, সে সময়ে বৈদিক 
পূজার্চন! কতকগুলি জটিল কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই 
ক্রিয়াকাণ্ডের উপদেশদাতা যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তাহাদের 
আধিপত্যের সীমা নাই। তিনি ব্রাহ্গণাধিপত্যের বিরুদ্ধে, 
রাক্ষণদিগের জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে, ব্রা্মণদিগের বাহাড়্বরময় 
ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে, তাহার সরল ধর্ম--সতা, অহিংস!) ক্ষমা, 
দয়া, মৈত্রী, আত্মসংযম, সদাচার,-_প্রচলিত সহজ গ্রাম্য ভাষায়, 
জাতিকুলনির্ব্বিশেষে আপামরসাধারণ সকল শ্রেণীর মধ্যেই 
প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন ।% তিনি এইরূপ উৎসাহ 
এবং ওজস্বিত সহকারে প্রায় ৪৫ বতনর কাল অযোধ্যা, 
মিথিলা, বারাণসী, এই সমস্ত রাজ্যে অবস্থিতিপূর্ববক স্বমতামুষায়ী 


৬ আহি একথা বলিতে চাহি না যে, বুদ্ধদেব প্রকাশ্তভাবে ত্রাহ্গণ্য- 
ধর্ধের বিরুদ্ধে খঙ্গাহম্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি যে ভাবে ধর্থাপ্রচার করিতেন, 
তাহাতে ফলে তাহাই দীড়াইয়াছিল সন্দেহ নাই। শুধু ব্রাহ্মণের 
জাফাভিমান কেন, তিনি সকল প্রকার অভিম্বানেরই বিরোধী 
ছিলেন। 
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ধর্ধরপ্রচ।রে প্রবৃত থাকেন, এবং অশীতি বওসর বয়ঃক্রমের পর 
দেছত্যাগ করেন। তীহার শিষ্যরা তাহার হন্তের বীজ লইয়া 


দেশদেশাস্তরে ছড়াইবার জন্য বাহির হইলেন। 
তাহার জীবনরহন্যে, তাহার হৃদয়স্পর্শা মধুর ভাষণে যে 


কি জসাধারণ আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহা তাহার জীবনবৃত্তে 
স্ম্প্টরূপে উপলব্ধি কর! যায়। 
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বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত পললিত বিস্তর”, অশ্ঘোষের বুদ্ধ- 
চরিত, মহাবগ্ন, জাতক ও অন্যান্য পালী, সিংহলী, তিব্বতী গ্রন্থে 
বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থে বুদ্ধ সম্বন্ধে 
অনেক অলৌকিক ঘটনা! বিবৃত আছে, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য 
বলিয়! বোধ হয় না। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বুদ্ধজীবনী বিষয়ে 
যেমন কতক কতক এঁক্য আছে, তেমনি বিস্তর পার্থক্যও লক্ষিত 
হয়। এক্যমূলক ঘটনাগুলি প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ কর! 
ঘাইতে পারে । এই সকল গ্রন্থ পরস্পর তুলনা করিয়া বাছিয়। 
বাছিয়! বুদ্ধের ধারাবাহিক জীবন-কাহিনী যতদুর সংগ্রহ করা 
সম্ভব, যুরোপীয় পণ্চিতগণ অতীব বড ও পরিশ্রম সহকারে 
তাহা করিয়াছেন। নিমন্বলিখিত বিবরণী তাহাদের রচিত 
চিত্রেরই প্রতিলিপি। * 

বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়কালে অর্থাৎ খুষ্টাব্দের নানাধিক পাঁচ- 
শত বশুসর পূর্ববে নেপাল ও উত্তরবিহারের মধ্যস্থিত খণ্ড খণ্ড 
রাজ্যের মধ্যে শাক্যজাতির নিবাপভূমি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, 
তাহার রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন, তাহার রাজধানী কপিলবস্ত 


* »সতীশ চন্দ্র বিস্তাভৃষণ প্রণীত “বুদ্ধদেব” হইতে আধি এই তাঁগ 
সঙ্কলনে অনেক সাহাব্য পাইয়াছি। মূল সংস্কত ও পালী পল্লোকপকল 
ইছাতে উদ্ধত, এই এক মহৎ লাঁভ। 


৩ বৌদ্ধধর্ম । 


রোহিণী মদীর তীয্নে প্রতিষ্ঠিত। নদীর এক পারে শাক্যজাতি, 
অপর পারে কোলজাতি--এই ছুই জাতি একই বংশবৃক্ষের 
শাখা প্রশাখ! বলিয়! অনুমিত হয়। কোল-রাজ্যের রাজধানী 
দেবদহ। এই দুই জাতি নদীর জল লইয়। ও অন্যান্য কাঁরণে 
নিরস্তর যুদ্ধবিগ্রহে ছিন্নভিন্ন হইয়। থাকিত, কিন্তু বুদ্ধযুগের 
প্রারস্তে আমরা দেখিতে পাই, তাহারা অপেক্ষাকৃত শান্তি 
সম্তাবে বাদ করিতেছে-_বিবাহসূত্রে তাহাদের আদান প্রদান 
চলিতেছে । অগ্রন, যিনি দেবদহের রাজকুমার, তাহার কন্যাদ্য় 
মায়া ও মহাপ্রজাপতি রাজ! শুদ্ধোদনের দুই রাণী। মায়! 
দেবীর গর্ভে, কপিলবস্ত ও দেবদছের মধ্যবর্তী লুশ্বিনী উদ্ভানে* 
বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। গুন্ধোদন পুত্রের নাম সিদ্ধার্থ রাখিলেন, 
গৌতম-গোত্রজ বলিয়! সিদ্ধার্থের অপর নাম গৌতম)__প্রথম 
বয়সে এই তার ডাকনাম ছিল। তা ছাড়া বোধিসত্ব, তথাগত, 
শাক্যমুনি প্রভৃতি তীর উপাধির অন্ত নাই। কালক্রমে আর 
সব নাম এক “বুদ্ধ” নামে বিলীন হুইয়া গেল। 

গৌতমের জন্ম গ্রহণের সাতদিন পরে মায়! দেবীর মৃত্যু হয়। 
তখন কুমারের প্রতিপালনের ভার উহ্থার বিমাত। মহা প্রজাপতির 
প্রতি অর্পিত হয়। 

কিয়কাল পরে পিদ্ধার্থ গুরুগুছে প্রেরিত হইলেন, সেখানে 
ভিনি বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়ের নিকট চতুঃষঠি কল! ও 
জনেকপ্রকার লিপি-রচনা শিক্ষা করেন। সিদ্ধার্থের পাঠ 


* বুদ্ধের জন্মভৃষি লুদ্ধিনীর স্বতি-চিহন্বরূপ অশোক-তত্ত প্রতিটি হয়, 
সকাহ! লম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


বৌদ্ধধর্ম ১১ 


সমাপন হইলে, তিনি কপিলবস্ব নগরে প্রত্যানীত হন। 
কতিপয় বগুসর পরে পুত্রের যৌবনকাল উপন্থিত দেখিয়া, 
শুদ্ধোদন উহার বিবাহের আয়োজন করেন। তিনি ঘোষণা 
করিয়! দিলেন যে, তাহার রাজ্ো যত রূপবতী, গুণবততী বিবাহ- 
যোগ্য কন্া। আছে, সিষ্কার্থের বিবাহ-সভায় তাহাদের নিমন্ত্রণ 
করা হোক্‌। 

তদনুসারে অনেকানেক মনোরমা হুরূপা কন্ঠক!1 সিগ্কার্থের 
হস্তপ্রার্থী হইয়া আসে । তাহাদের একট! মেল! বলিয়া! গেল। 
কথা হইল তাহাদের রূপ গুণ অম্ুুসারে কুমার প্রত্যেক 
কুমারীকে এক একটা পুরস্কার দিবেন। হুন্দরীগণ কুমারের 
সমক্ষে আনীত হইলে তাহার! ক্ষণকালের তরে দীড়াইয়া একে 
একে চলিয়া গেলেন, কুমারও প্রত্যেকের হাতে হাতে তাহার 
যোগ্যতানুসারে এক একটি পুরস্কার দিলেন, কিন্ত কাহারও 
মুখপানে সতৃষ্ণভাবে চাহিয়া দেখিলেন না। সব শেষে 
সৃপ্রবুদ্ধের কোল-কন্যা যশোধরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
আসিয়৷ কুমারের পানে চাহিয়া জিডভ্কাসা করিলেন, “আমার জন্য 
কি কোন পুরস্কার নাই” 1 কুমার একটু হাসিয়া আপন ক? 
হইতে একটি মুক্তার মালা খুলিয়া যশোধরার গলায় পরাইয়। 
দিলেন। অমনি সভাম্থ সকলে জয়জয়কার করিয়া উঠিল। 
প্রাচীন প্রথা অনুসারে বরকে অশ্ব চালনা ও অপরাপর ব্যায়াম 
জীড়ার পরীক্ষা! দিতে হইল; সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়। 
তিনি যশোধরাকে পত্বীরূপে বরণ করেন, পরে কন্ঠাকর্তীর 
সম্মতিক্রমে রাজা মহা লমারোহে এই উদ্বাহক্রিয়া সম্পর 


১২ বোধ! 


করিলেন। এই বিবাহের ফলে সিদ্ধার্থের রাহুল নামে একটি 
পুত্র জন্মে । 

সিদ্ধার্থ দয়ার অবতার হইয়া! জঙ্মিয়াছিলেন | আহারের 
জন্যই হউক আর আমোদের জন্যই হউক, পশুমারণ কর্মে 
তাহার ঘোরতর বিতৃষ্ণ ছিল। দেবদত্ত প্রভৃতি তাহার বাল্য 
সহচরগণ মৃগয়ার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল, কিন্তু জীবহত্যা 
নিতান্ত নৃশংসের কাধ্য বলিয়া তিনি তাহাতে কিছুতেই যোগ 
দিতেন না। দৃষ্টান্তম্বরূপ একটি গল্প আছে যে, একদা সিদ্ধার্থ 
তাহার আত্মীয় দেবদত্তের সহিত গ্রামান্তরে বেড়াইতে 
গিয়াছিলেন। দেবদত্ত ধন্ুর্ববাণ-হস্তে শিকারের সন্ধানে 
ফিরিতেছিলেন ; তিনি একটি উড়ন্ত হংসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
এক ৰা চৃড়িলেন আর পাখীটি বাণবিদ্ধ হইয়া ভূতলে 
পড়িয়া গেল। অমনি সিদ্ধার্থ দৌড়িয়! গিয়া! পাখীটাকে ধরিয়া 
দেই বাণ আন্তে আস্তে টানিয়৷ বাহির করিলেন, নান! গাছ 
গাছালী ওষধ প্রয়োগে রক্তশ্রাব বন্ধ হইল। দেবদত 
বলিলেন “জামি পাখী মাকিয়াছি, ওট! আমারই প্রাপ্য”--সিদ্ধার্থ 
তাহাতে সম্মত নছেন। এই পাখী লইয়া! দুজনার কাড়াকাড়ি 
হইতে লাগিল, শেষে ধাধ্য হইল এই বিবাদ ভঞ্নের জন্য এক 
বিচার-সভা ডাকা হোক্‌। বিচারকর্তার। কেহ সিদ্ধার্থের পক্ষে 
কেহ দেবদত্ডের পক্ষে মত দিলেন, পরিশেষে প্রধান বিচারপতি 
বলিলেন যে, প্পাখীটিকে বিনি গ্রাণদীন করিয়াছেন উহ্না 
তাছারই প্রাপ্য, বিনি বধ করিতে উদ্ভত তিনি কখনই 
তাহা, পাইধার যোগ্য দন, জতএব উহা সিদ্ধার্থকে দেওয়। 


বোধ / ১৩ 


বিধেয়”। সর্ববসম্মতিক্রষে বিচারে তাহাই নিষ্পত্তি হইল। 
সিদ্ধার্থ অনেক ওঁধধপত্র দিয়া, অনেক যত পাখীটার প্রাণ রক্ষা 
করিলেন, তাহার ক্ষতস্থান প্রকৃতিস্থ হইল, পরে সে গাহিতে 
গাহিতে মুক্ত আকাশে উড়িয়। গেল। 

বাল্যকাল হইতেই সিদ্ধার্থের ব্ষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। 
ক্রমে বয়োবুদ্ধি সহকারে তাহার মনে সেই বৈরাগ্ের ভাব 
বলবত্তর হুইয়া উঠে। গুদ্ধোদন পুত্রের এইরূপ মনোভাব 
জানিতে পারিয়া তার প্রতিবিধান কল্পে অনেক চেষ্টা করিলেন। 
তাহার জন্য বিভিন্ন খতুর উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ 
নি্মীণ করিয়া দিলেন-_নৃত্য গীত বাদ্য প্রমোদ হিল্লোলে 
তাহাকে ঘিরিয়া রাখিলেন, কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ 
হইল। যুবরাজ কিছুতেই পোষ মানেন না,। এই সময় এমন 
কতকগুলি ঘটন! সংঘটিত হুইল, যাহাতে তাহার মনের আগুন 
যেন ইন্ধনযোগে দ্বিগুণ জ্বলিয়! উঠিল ।* 

একদিন যুবরাজ নগরের বাহিরে উদ্যানভূমি দর্শন করিবার 
মানস করেন । শুক্কোদন নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যুবরাজ 
উদ্যান দর্শন করিতে যাইবেন, পথ ঘাট সকল যেন পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখ! হয় । যে পথ দিয়া তিনি গমন' ফরিবেন 
এ পথ ছত্র, ধবজ পুষ্পাদি ছার! বিতুষিত ও গন্ধোদক ছারা 
অভিষিক্ত কর! হউক ; গথের ধারে পুর্ণ কুস্ত ও কদলী বৃক্ষ 
প্রতিষ্ঠিত হউক । রাজার আদেশে উদ্যান পথ উত্তমরূপে 
পরিষ্ধত ও সজ্জিত হইল । কিহ্ত ভবিতবোর দ্বার পর্ববত্র---কে 
ভাছা প্রতিরোধ করিতে পায়ে? নগরোগ্ভানে ভ্রমণকালে 


১৪ বৌদ্ধধর্ম । 


কতকগুলি জগ্রীতিকর দৃশ্য তাহার নেত্রপথে পতিত হইয়া 
ভাঙার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। 

প্রথম দিন একটি জরাজীপ বুদ্ধ তাহার ভ্রমণ-পথে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। সারথীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বুঝাইয়া 
বলিলেন যে, এই ব্যক্তি জরাদার! অভিভূত হইয়, জীণ শীণ 
হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কোন কর্ঘকাজ করিবার 
শক্তি নাই, বনমধ্যে যেমন জীর্ণ কান্ঠ পড়িয়৷ থাকে, ইহার 
দশাও সেইরপ। 

অপর একদিন দক্ষিণ দ্বার দিয়। তিনি উদ্ভানভূমিতে প্রবেশ 

করিতেছেন, এমন সময় একটি উত্কট ব্যাধিগ্রন্ত ব্যক্তি ত্তাহার 
দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সারধী বলিলেন, “এই ব্যক্তি ব্যাধি্রস্ত 
হইয়া! অত্যন্ত গ্লানি অনুভ্ভব করিতেছে । ইহার স্ৃৃত্যু আসন এৰং 
আরোগ্য লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।” 

আর একদিন দেখিলেন তাহার সন্মুখ দিয়া এক শব-যাত্রীর 
ঘল চলিয়াছে। মৃতদেহ একটি পালক্কোপরি স্থাপিত এবং 
তাহার চারিদিকে শোকসস্তপ্ড আক্ধীয়ন্জনবর্গের বিল।প-ধবনি 
উদ্ধিত হইতেছে । সারথী বলিলেন, “দেব, এই লোকটির সত 
হইয়াছে। এ ব্যক্তি গৃহ, পিতা,, মাত জত্ীয়ত্বজনবগী-. 
ইছাদের সকলকে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে । আহা, 
ভাহার জাপন গ্িয়জনদের কাহছাকেও আর সে দেখিতে 
গাইবে না।” 

সিদ্ধাখরী জি্জাস! করিকোন। এই ব্যাধি, জরা, মৃত্যু কি 
ইহাদের কুলধর্্, জাতির? লারখী উত্তর করিলেন; *বুররাজ, 
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তাহ! নহে, মনুস্যমাত্রেই এই সকলের অধীন। আপনি, আমি, 
আপনার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সকলেই এই পথ অনুসরণ 
করিবে । ব্যাধি, জরা, মৃত্যু কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।” 

সিদ্ধার্থ বলিলেন, “যৌবনে ধিক্‌, যাহার পশ্চা জরা! ধাবমান 
হয়। আরোগ্যে ধিক, যাহা বিবিধ ব্যাধ্দ্বারা আক্রাক, যাহ! 
স্বপ্নক্রীড়ার ন্যায় অলীক। জীবনে ধিক্‌, যাহ! এইরূপ নশ্বর 
ও ক্ষণভঙ্গুর। এই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু অতিজ্রেম করিবার যদি 
কোন উপায় থাকে, তাহা যেমন করিয়াই হউক আবিষ্কার 
করিতে হইবে ।” 

অন্য একদিন সিদ্ধার্থ উত্তর দ্বার দিয়া উদ্ভ!নভূমিতে 
প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি শাস্ত দাস্ত সংযত 
ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক তাহার সম্মুখে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 
তাহাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থ সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যিনি 
এই কাধায় বন্ধু পরিধান করিয়া! ভিক্ষাপাত্র হস্তে শাস্তভাবে 
বিচরণ করিতেছেন, এই লোকটি কে?” সারথী বজিল, “ইনি 
একজন ভিক্ষুক, বিষয়বাসন! বিসর্জন দিয়া সাধু জীবিকা 
অবলম্বন করিয়াছেন । সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক ইনি আত্মার শাস্তি 
অন্বেষণ করিতেছেন, এবং দীনহীন ভাবে সামান্য আহার সংগ্রহ 
করিতেছেন ।” 

সিদ্ধার্থ বলিলেন, “এই আমার মনের মমুব | ইনি যেপথে 
চলিতেছেন সেই মার্গ ধিনি জন্ুুসরণ করেন, তিমিই ধস ।” 
এই জোকটিকে দেখিবামাত্র সিদ্ধার্থ তাহার আসঙ্জ জীবন চিত্র 
বেন গ্ানসগটে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন |. 
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গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি পথে বাহির হইতে দৃঢ় 
ংকল্প করিলেন। কথিত আছে যে যুবরাজ চতুর্থবার উদ্যান 
ভ্রমণে সল্ন্যাসী দর্শনানস্তর প্রাসাদে ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন 
সময় দূতমুখে সংবাদ আসিল যে, তাহার একটি পুঞ্র-সন্তান 
জঙ্গিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাহার চিত্ত বিচলিত 
হইল-_তিনি বলিয়া উঠিলেন, “হায়, এ কি এক নূতন বাধনে 
আমি বাধা পড়িলাম, এই কঠিন বন্ধন ছেদন করিতে হইবে ।» 
এই বলিয়া তিনি প্রজাবর্গের আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়া বিষ 
বদনে বাড়ী ফিরিলেন। 

এদিকে যেমন সিদ্ধার্থ সংসার-বন্ধান ছিন্ন করিয়া গৃহত্যাগী 
হইবার উদ্ভোগ করিতেছেন, ওদিকে তেমনি ভাহার পিত! যে- 
কোন উপায়ে হউক তাহাকে আটেঘাটে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা 
দেখিতে লাগিলেন । এই তীহার শেষ চেক্টা। তিনি স্থীয় 
রাজ্যের চতুঃসীমার মধ্যে ভাল ভাল নর্তকী গায়িকা, যত সব 
চতুর! রমণী পুরুষের মন ভুলাইতে ন্পটু, তাহাদের সকলকে 
ডাকাইয়া যুবরাজের প্রাসাদে একত্রিত করিলেন এবং 
তাহাদিগকে আপন মনোগত অভিপ্রায় খুলিয়া বলিলেন। 
ইহারাও রাজাঙ্ঞানুসারে আপন আপন সন্মোহন বাণ খুবরাডে র 
প্রতি প্রয়োগ করিতে বিরত হুইল না; কিন্তু সিষ্ধার্থ এই সকল 
অস্ত্রে অঞ্চত রছিলেন। এই সমস্ত যাঁদুকরী ব্যবসায়িনীরা 
কিছুতেই তাহাকে বশ মানাইতে পারিল না। তাহাদের 
এইরূপ বিলাসিতার কুহকজ।ল বিভ্ভূত দেখিয়া, যুবরাজ ভ্রুমে 
পাভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, এবং ভাবিতে ভাবিতে হার 
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একটুকু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা ছুটিয়া গেলে দেখেন সেই সকল 
যুবতীগণ যে-যেখানে পড়িয়া রহিয়াছে । আলুথালু কেশ, 
অপরিচ্ছন্ন বেশ) -কোথায় সেই অঙ্গসৌষ্ঠব) কোথায় সেই হাব- 
ভাব লাবণ্য ! তাহার চক্ষে এই দৃশ্য এমন কুসিত কদাকার বোধ 
হইল যে, তিনি বত শীস্ত্র পারেন এই অলীক আমোদ প্রমোদের 
মায়ালাল কাটিয়া দূরে পলাইবার গন্থা ভাবিতে লাগিলেন। 
একবার ভাবিলেন যে, বিদায়ের কালে তাহার শিশুটিকে শেষ 
দেখ। দেখিয়! লইবেন ও কোলে করিয়। মুখচুন্বন করিবেন, কিন্তু 
শয়ন-গুহের দরজা খুলিয়! দেখেন যে, শিশুটি ফুলশব্যায় তাহার 
মায়ের কোলে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে । শিশুকে লইতে 
গেলে তাহার মাও জাগিয়া উঠিবেন, তাহা হইলে আর রক্ষা 
নাই, ত্রাহার যাওয়াই বন্ধ হইয়া যাইবে; তাই.তিনি কাহাকেও 
কিছু না বলিয়া চুপে চুপে সরিয়া গেলেন। 

পূর্বব সঙ্কেত অনুসারে তাহার শ্বেতাশ্ব কণ্টক সজ্জিত ছিল। 
তিনি তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া সারঘী ছন্দকসহ সিংহদ্বার দিয়া 
বাহির হুইয়া পড়িলেন। দ্বারপালেরা কেহই তাহাকে রোধ 
করিল না। এই তাহার মহাভিনিজ্রমণ। তখন তীহার 
বয়ংক্রম ২৯ বশসর। 

জাতকে লিখিত আছে যে, সিদ্ধার্থ আধাঢ় মাসে পুশিমা 
তিথিতে পিতৃগৃহু হইতে অভিনিক্রমণ করেন। সেই রাত্রে 
তাহার রাজ্যের সীম! অতিক্রম করিয়া অনেক যোজন দুরে 
অনোম! নামক নদীর তীরে আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে 
অশ্ব হইতে নামিয়া রাজমুকুট দুরে ফেলিয়া দিলেন, ও অঙ্গ 


ন্‌ 
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হইতে রাও আভরণ সকল খুলিয়া, 'উন্দকের হস্তে, দিয়! 
কছিলেন, “ছন্দক, এই সমন্ত আভরণ নাও, আর কণ্টককে 
লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও; আমি এ স্থান, হইতে প্রস্থান 
করিলাম” । ছন্দক বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল, “প্রভু ! 
আমাকে ফিরাবেন না, আমিও গৃহত্যাগী হইয়। আপনার অনুগামী 
হইব” । কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, 
তাহাকে ফিরিয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন, বলিলেন 
“তোমার এখনো সন্যাস গ্রহণের সময় হয় নাই, তুমি না ফিরিলে 
আমি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছি মনে করিয়। আমার 
পিত। ও বাড়ীর আর সকলে কি ভাবিবে ? তুমি যাও, এবং 
রাজবাটীর সকলকে বল আমার সমস্তই মঙ্গল । আমি বহুকাল 
ধরিয়। যে প্রতিজ্ঞা হাদয়ে পোষণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পালন 
করিতে চলিলাম, আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইলেই আমি বাড়ী 
ফিরিব, আমার জন্য কেহ যেন চিস্তাকুল না হন ।৮ 

কুমারের আদেশক্রমে ছন্দক অগত্যা অশ্ব ও আভরণ 
লইয়া শোকার্তহৃদয়ে রাজভবনে ফিরিয়া গেল, এবং রাজাকে 
সংবাদ দিল যে. যুবরাজ গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসীবেশে কোথায় 
চলিয়া গেলেন তাহার কোন ঠিকানা নাই। 

গৌতম ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আশ্রম হইতে 
আশ্রমান্তরে বিশ্রাম করতঃ পরিশেষে মগধ-রাজধানী রাজগৃহে 
আসিয়! উপস্থিত হন। বিশ্িসার তখন এ প্রদেশের প্রবল- 
প্রতাপ নরপতি ছিলেন। সিদ্ধার্থ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের 
আহার সংগ্রহ করিতেন। তাহার শরীরে অলোকসামান্য 
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তেজংপুগ্রদৃষ্টে নাগরিকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। এই 
নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা রাজসভ! পধাস্ত পেৌছে। বিদ্থি- 
সার একদিন প্রাতঃকালে বন্ছ পরিজন সমতিব্যাহারে বনুমূলা 
ভেট লইয়৷ সিদ্ধার্থের সমীপে উপস্থিত হন। তিনি তাহার 
স্থবিমল দেহকান্তি দর্শনে বিমোহিত হইলেন। পরে তাহাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “প্রভূ! আপনার দর্শন লাভ করিয়া 
আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহকারী হউন। 
যদি আপনি আমার অনুবর্তী হন, আপনি এই অতুল এন্ধ্যের 
অধীশ্বর হইবেন। আপনি যাহা চান সকলি পাইবেন ।” 
তগ্পরে তীহাকে বনুবিধ মুল্যবান সামগ্রী উপটৌকন দিয়া 
কহিলেন “আমার সঙ্গে আস্থন, এই ছুল্লপভ কাম্যবস্থুসকল 
উপভোগ করিয়া! সুখী হইবেন।” এই সাধুকে গৃহস্থাশ্রামে 
ফিরাইয়া আপনার পার্শচর করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে রাজ। 
এইরূপ অশেষ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ মধুর 
প্রিয় বাক্যে উত্তর করিলেন, “মহারাজ ! আপনার সর্ববথা মঙ্গল 
হউক, এই সকল ভোগা বিষয় আপনারি থাকুক, আমি কোন 
কাম্যবস্তর প্রার্থী নহি। বিষয়-বাসনা আমার চিত্ত হইতে 
সম্পূর্ণরূপে তিরোহ্িত হইয়াছে । আমার লক্ষ্যস্থান স্বতন্ত্র” 
বন্তর রাজ। শুদ্ধোদন আমার পিতা । বুদ্ধত্ব লাভের আশয়ে 
আমি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি 1” 
বিশ্বিসার তখন বলিলেন “ম্বামিন্, আমি তবে বিদায় হই। 
আপনি যদি ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, আমি আপনার ধশ্মের 


২৯ বৌদ্ধধর্ম । 


আশ্রয় লইব।” এই বলিয়! বিশ্বিসার তাহার চরণ বন্দনা 
করিয়া! রাজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজার সহিত সিদ্ধার্থের 
এই প্রথম পরিচয়। এক্ষণে তিনি বোধিসত্তব_বুদ্ধত্ব লাভের 
পর তাহাদের পুনশ্রিলন হওয়া পর্্যস্ত তাহার অতীষ্ট সিদ্ধির 
নান। উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 

রাজগৃহ ভাগীরথীর রমণীয় অধিত্যকায় অবস্থাপিত এক 
অপূর্ব সাধনক্ষেত্র। বি্ধ্যাচলের উত্তরস্থ পঞ্চ শৈলখণ্ডে 
পরিবেষ্টিত, বাহিরের উপপ্লব হইতে সুরক্ষিত, প্রকৃতির শোভা 
সৌন্দধ্ে পরিবুত, বিজনতাস্থলভ অথচ নগরীর সন্গিকর্ষবশতঃ 
ভিক্ষান্ন সংগ্রহের অনুকূল ইত্যাদি কারণে, এ সকল গিরিগুহায় 
বহুসংখ্যক সন্গ্যাসী বাস করিত। তাহাদের মধ্যে আলাড় 
কলম ও রুদ্রক ,নামক ছুইজন খ্যাতনামা ব্রাঙ্ষণ উপাধ্যায়ের 
সঙ্গে গৌতমের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে । প্রথমে তিনি আলাড় 
কলমের নিকট গমন করেন। আলাড়ের তিনশত শিষ্য 
ছিল। গৌতম তীহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিকটে 
দর্শন ও ধন্মশান্্র অধ্যয়ন করেন, কিন্ত সে শিক্ষায় তিনি তৃপ্তি 
লাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি কুত্রকের নিকট কিছু 
কাল ধন্ম শিক্ষা করেন। তাহাও তাহার মনঃপৃত হইল না। 
এই ছুই গুরূপদিষ্ট জ্ঞানমার্গে তাহার অভীপ্দিত গম্যস্থানে 
পৌছিতে না পারিয়া, তিনি সিদ্ধিলাভের অন্য পন্থা অবলম্বন 
করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। 

'পুরাকাল হুইতে ভারতবর্ষে এই একটি সংস্কার বদ্ধমূল 
আছে যে, তপশ্চর্য্যার দ্বার দেবতাদেরও সমকক্ষ হওয়া সম্ভব 
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হয়, এবং দৈবশক্তি, অন্ত্্টি লাভ ও প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করা যায় । 
আলাড় ও রুদ্রকের নিকটে দর্শন শিক্ষা করিয়াও গৌতম 
ধখন সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি স্থির 
করিলেন যে, একান্তে অবস্থানপূর্ববক সেই লোকবিশ্রন্ত পদ্ধতি 
তিনি কি ফল লাভ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি 
বর্তমান বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সন্নিকট উরুবেলা বনে গমন 
করিয়া, নৈরপ্না নদীতীরে পাঁচজন অনুরক্ত শিষোর সাহচর্ষে 
ছয় বসর যাব ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। “শুন্যে 
আলম্িত বৃহত্ড ঘণ্টাধ্বনির ন্যায়” তাহার এই তপস্যার খ্যাতি 
চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। এই কঠোর তপশ্চরণে তাহার 
মুখবিবর ও নাসিকারন্ধ, হইতে নিঃশ্বাস প্রর্শীস নিরুদ্ধ হইল। 
ক্রমে তাহার কর্ণছিদ্র রুদ্ধ হইল। তিনি তাহার আহার সংষত 
করিয়া আনিলেন, এমন কি শেষে একটিমাত্র তগুল ভক্ষণ 
করিয়া! জীবন ধারণ করিতেন, এবং এইরূপ উপবাস ও শরীর 
শোষণে অস্থিচন্মসার হইয়া গেলেন। অবশেষে একদিন 
চিন্তামগ্ন চিত্তে ধীরে ধীরে পদচারণ! করিতে করিতে তিনি হঠাৎ 
মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ মনে করিল যে তাহার যথার্থই মৃত্যু হইয়াছে। 
কিন্তু ক্রমে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। এই অবস্থায় একটি 
রাখাল বালক ত্ীহাকে এক বাটা ছুগ্ধ আনিয়া দিল, সেই ছুগ্ধ 
পান করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই প্রকার 
তপস্্ধ্যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফল লাতে হতাশ হইয়! পূর্বববৎ 
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নিয়মিত আহারাদি করিতে লাগিলেন, এবং তপস্যার সঙ্কল্প ত্যাগ 
করিলেন। এই সঙ্কট সময়ে, “যখন তাহার পক্ষে অপরের 
সমবেদনা বিশেষ আবশ্যক ছিল, যখন অনুরক্ত জনের প্রীতি 
ভক্তি ও উৎসাহবাক্য তাহার সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে বল দিতে 
পারিত, তখন তাহার শিষ্যগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী 
চলিয়া গেল। তপশ্চরণ পরিত্যাগ করার দরুণ তিনি তাহা- 
দের শ্রদ্ধা হারাইলেন, এবং এই দারুণ ছুঃসময়ে তিনি তাহা- 
দের কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিফলতার তীব্র জ্বালা একাকী 
সা করিতে বাধ্য হইলেন” 

এই অসহায় অবস্থায় তিনি নৈরঞ্জনাতীরে একাকী ভ্রমণ 
করিতে করিতে নিকটম্থ এক অশ্ব বৃক্ষতলে গিয়| ধ্যানমগ্ন 
হন। ইহার অব্যবহিতপূর্ধেবে পার্শ্ববর্তী পল্লীবানিনী সুজাত 
নামী একটি সাধবী রমণী এই বনে আগমন করেন। সুজাতা 
প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন_-“আমার একটি শিশু সন্তান হইলে 
বনদ্বেবতার নিকট পূজা! দিব”। যখন তিনি এই ঘোরতর 
উপোষণাদি কৃচ্ছ,সাধনে অ্রিয়মাণ তপস্বীকে দেখিলেন, তিনি 
তাহাকে বনদেবত! ভাবিয়! তাহার সম্মুখে ভেট লইয়া 
আসিলেন। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছা, কি আনিয়াছ ?” 
সুজাত কহিল-_“আমি আপনার অন্য এই পরম উপাদেয় 
পরমার আনিয়াছি। ভগবন্! সদ্ভঃগ্রসৃত শত গাতীছুগ্ধে আমি 
পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করিয়াছি, তাহাদের ভুগ্ধে পঁচিশ, 
তাহাদের ছদ্ধে আবার বারোটি গাতী পরিপুষ্ট । এই দ্বাদশ 
গাভীর চুগ্ধ পান করাইয়া! আমার পালের মধ্যে ছয়টি ভাল ভাল 
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গরু বাছিয়া তাহাদের দুধ ছুহিয়া লই। সেই দুগ্ধ উৎকৃষ্ট 
তওুলে স্থগন্ধী: মশলা দিয়া পাক করিয়া আনিয়াছি। আমার 
ব্রত এই যে, দেবতার অনুগ্রহে আমার একটি পুত্র-সস্তান 
জন্মিলে, এই অন্ন উৎসর্গ করিয়া! দেবার্চনা৷ করিব। প্রভু! 
এখন সেই পরমান্ন লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, প্রসন্ন 
হইয়! গ্রহণ করুন” 1% সিদ্ধার্থ সবজাতাকে আশীর্বাদ করিয়া 
কহিলেন, “তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করিয়া সখী হইয়াছ, 
সেইরূপ আমিও যেন আমার জীবনব্রত সাধন করিতে সক্ষম 
হই।”৮ এই ছুগ্ধপানে তিনি শরীরে বল পাইয়৷ পুর্বেবাক্ত 
বৃক্ষতলে গিয়া যোগাসনে আসীন হইলেন। সেই রাত্রে এ 
বুক্ষতলে সমাধিস্থ হইয়৷ তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়! প্রবুদ্ধ 
হইলেন। সেই অবধি এ বৃক্ষ বোধিবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিল। 

বোধিসন্্ব বখন নৈরঞ্জনাতীরে বোধিদ্রমমূলে যোগাসনে 
আসীন হন, তখন তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন-_- 


ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরৎ। 
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু ॥ 
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প হুর্লভাং। 
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥ 
এ আসনে দেহ মম যাক্‌ শুকাইয়!, 
চণ্ন অস্থি মাংস যাক্‌ প্রলয়ে ডুবিয়া। 
*[/16) 06 4819-190 20 40010, 
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ন লভিয়া বোধিজ্ঞান ছুল্লভি জগতে, 
টলিবে ন! দেহ মোর এ আসন হতে । 


এই আসনে বসিয়া বোধিসন্তেরর দিব্যচক্ষু প্রস্ফ্টিত হইল। 

তিনি তন্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলেন । তিনি বুক্ষ- 
তলে ধ্যানযোগে জগতের যে কাধ্যকারণশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ 
করিলেন, তাহা এই £-_ 

অবিষ্তা হইতে সংস্কার। 

ংস্কার হইতে বিজ্ঞান (€301030109381)9858) | 

বিজ্ঞান হইতে নামরূপ। 

নামরূপ হইতে ফড়ায়তন (অর্থাড মন ও টি | 

ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ । 

স্পর্শ হইতে বেদনা । 

বেদন! হইতে তৃষ্ণা । 

তৃষ্ণা হইতে উপাদান € আসক্তি ) | 

উপাদদান হইতে ভব। 

ভব হইতে জন্ম । 

জন্ম হইতে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, ছুঃখ ও যন্ত্রণা ৷ 


অবিষ্ভাই সকল দুঃখের মূল । অবিষ্া নাশে সংস্কার বিনষ্ট 
হয়; পরে নামরূপ, ফড়ায়তন, স্পর্শ, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রত্ৃতি 
পর্ধ্যায়ক্রমে বিনষ্ট হইলে, জন্মবন্ধন ছিন্ন হয়; পরিশেষে জন্ম, 
মৃত্যু, রোগ, শোক, সর্বব ছুঃখ বিদুরিত হয়। এইরূপে ছুঃখের 
মূলকারণ ও মুলচ্ছেদ বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে সুস্প$ উপলব্ধি 
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করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অবিষ্তা ব৷ অজ্ঞ্ঞানই 
আমাদের সকল ছুঃখের কারণ, এবং অবিদ্ভার অপগমেই দুঃখের 
সম্পূর্ণ ধবংদ হয়। 
বোধিসম্ত্ যে মুহুর্তে জগত র দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের 
এইরূপ প্রণালী নিদ্ধারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত হইতেই তিনি 
“বুদ্ধ” এই নাম ধারণ করেন। 
বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াই তিনি নিন্োদ্ধত উদান গান করিয়।- 
ছিলেন £-_ 
অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সম্‌ অনিবি্বিসম্‌ 
গহকারকং গবেসন্তে দুঃখাজাতি পুনগ্পুনং | 
গহকারক দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি 
সব্বাতে ফাস্ুকা ভগ্গা। গহকুটং বিসংখিতং 
বিসংখার গতং চিত্তং তণ্হানং খয় মজ্ঝগ।। 


জন্মজন্মাস্তর পথে. ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান, 
সে কোথ! গোপনে আছে, এ গুহ যে করেছে নিশ্মীণ। 
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার, 
হে গৃহকারক ! গুহ না পারিবি রচিবারে আর; 
: ভেঙেছে তোমার স্তস্ত, চুরমার গৃহভিত্তি চয়, 
স্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ! আজি পাইয়াছে ক্ষয়। 


বুদ্ধ লাভ করিবার পর কয়েক সপ্তাহ বুদ্ধদেব এ অঞ্চলেই 
অবস্থান করিলেন। সপ্তম সপ্তাহে ত্রিপুষ ও ভল্লিক নামক 
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দুইজন বণিক পাঁচশত শকট ও বিবিধ পণ্যসহ উত্কল হইতে 
এঁ পথে আসিতেছিলেন; দেখেন যে কাষায় বস্ত্রপরিহিত, 
অগ্নির ম্যায় দেদীপ্যমান একটি তাপস-কুমার এক বুক্ষতলে 
'আসীন। ভোজন-বেল! উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, উহারা 
মধুপিষ্টক প্রভৃতি নান! স্থমিষ্ট খাচ্ছাত্রব্য একটি পিগুপাত্রে 
_ সাজাইয়া কুমারকে:নিবেদন করিয়! কহিলেন, “ভগ্গবন্‌ ! অনুগ্রহ 
পূর্বক এই পিগুপান্র গ্রহণ করুন।” বুদ্ধদেব উহাদের প্রতি 
সম্তভষ্ট হইয়া এ পিগুপাত্র গ্রহণ করিয়া উহাদের নিকট 
সঞ্ধন্মের ব্যাখ্যা করিলেন। উহার ভগবঘু-কথিত উপদেশ শ্রবণ 
করিয়! বুদ্ধধশ্ম্নের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই দুই বাস বুদ্ধ- 
দেবের প্রথম শিহ্যরূপে পরিগণিত । 
বুদ্ধ পাইবার পূর্বেব গৌতম বোধিবৃক্ষতলে যখন যোগাসনে 
আসীন ছিলেন, তখন “মার” অর্থাৎ পাপাত্সা সয়তান বঝ| 
কামদেব স্বীয় পুত্র-কন্তা দলবল লইয়া, কত ভয়, কত প্রকার 
স্পা দেখাইয়1 তাহাকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিতে- 
ছিল,_ যীশুখুফ্টের প্রতি সয়তানের আক্রমণ যেরূপ বণিত আছে, 
এও কতকটা সেইরূপ,--কিন্তু কিছুতেই তাহার! কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারে নাই। বুদ্ধদেব যোগাসনে অটল রহিলেন, অগ্সরাগণের 
সহস্র মায়! পরাহত হইল । এই সকল বিদ্ব বাধ অতিক্রম 
করিয়া, যখন তিনি সম্বুদ্ধ হইলেন, তখন তিনি স্বোন্তাবিত ধর্ম 
প্রচার করিবার জন্য সমুত্ম্বক হুইয়া, একাকী সন্দিপ্ধ মনে বনে 
বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তিনি নিজে যে জ্ঞানলাভ 
করিয়াছেম, তাহা লোকের মধ্যে প্রচার করিবেন কি না, এই 
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তর্ক তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল । তিনি ভাবিলেন, এই 
সব বিষয়াসক্ত চঞ্চল-চিত্ত লোকেরা তাহার কথা কি বুঝিবে ? 
অবশেষে ব্রহ্মাসহাম্পতি* স্বর্গ হইতে নামিয়৷ তাহার সমক্ষে 
আবিভূ্তি হইলেন, এবং উৎসাহবাক্যে তাহাকে ধর্্প্রচারে 
উৎসাহিত করিলেন ;--বলিলেন যে তিনি কর্ণধার হইয়া রক্ষা ন 
করিলে লোকের সংসারের মোহার্ণবে মগ্ন হইয়া অধঃপাতে 
যাইবে। ব্রক্গার প্ররোচনায় বুদ্ধদেব সত্যধন্ম প্রচারে বাহির 
হইলেন। কিন্তু কাহার নিকট কোথায় যাইবেন? প্রথমে আলাড় 
কলম ও রুদ্রক-__তীহার ভূতপূর্বব ছুই গুরুর নাম_-তীাহার মনে 
পড়িল। তাহাদের নিকট তিনি অনেক শাস্ত্ালোচনা করিয়।- 
ছিলেন, তাহাদের প্রথর বুদ্ধি ও পাগ্ডিত্য তিনি বিশেষরূপে 
অবগত ছিলেন, ভাবিলেন তাহারা তাহার উপদেশ গ্রহণের যোগা 
পাত্র বটে; কিন্তু সন্ধান করিয়া দেখিলেন তাহাদের উভয়েরই 
মৃত্যু হইয়াছে । তীহাদের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহার পুর্ববতম 
পঞ্চ শিষ্যের কথ! স্মরণ করিলেন, ও জানিতে পারলেন 
তাহারা বারাণসীর মৃগদাব নামক স্থানে খধিপত্তনে অবস্থিতি 
করিতেছেন । তিনি তাহাদিগকে ধশ্মোপদেশ দিবার মানসে 
তাহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অষ্টম সপ্তাহে বারাণসী যাত্রা করেন। 
গিয়! এই পঞ্চ ভিঙ্ষুর বাসস্থানে উপনীত হইলেন। প্রথমে 
শিষ্যের। স্থির করিয়াছিল যে তাহাকে বসিবার আসন 
দিবে না, তাহার কোনরূপ আতিথ্যসশ্কার করিবে না; 


পাননি 


*এই দেবতা বুদ্ধের একজন হিতৈষী সহচর বলিয়! বপিত। 
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কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বখন বুদ্ধদেব তাহাদের 
সমীপে আগমন করিলেন, তখন তাহার তেজঃপুঞ্ত রূপ- 
রাশি সন্দর্শন করিয়। তাহার৷ পূর্ব প্রতিজ্ঞ! ভুলিয়! গেল, 
ও আসন হইতে উশ্িত হইয়া তাহাকে যথোচিত সম্বদ্ধনা 
করিল; তথাপি পূর্ববপরিচিত বলিয়া কেহ তীহাকে নাম ধরিয়া 
ডাকে, কেহ তাহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করে, ইহাতে তিনি 
বিরক্ত হইয়া! বলিলেন, “আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, আমাকে 
সখ! বলিয়া সম্বোধন করিও না, তথাগত এখন সম্তুদ্ধ হইয়াছেন, 
দিব্য ভগ্ভতানলাভে আগ্তকাম হইয়াছেন। আমার উপদেশ 
গ্রহণ কর।” এই কথা শুনিয়৷ সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধের 
পদে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বলিল, “ভগবন্‌! দোষ মার্জন। 
করিয়। আমাদিগকে ধর্্মোপদেশ প্রদান করুন।” কথিত 
আছে যে, এমন সময় অকল্মাড সপ্তরত্বময় শত আসন সেই স্থানে 
কে যেন বিছাইয়! দিল, বুদ্ধদেব একখানি আসনে উপবেশন 
(কিরিলেন। উপোরোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ভাহার পুরোভাগে আসীন 
হইল। সেই সময় তাহার শরীর হইতে ন্বর্গায় জ্যোতি নির্গত 
হইয়। দিখিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে 
মেদিনী কাপিয়া উঠিল, স্বর্গ হইতে দেবতার! দলে দলে নামিয়! 
আসিলেন ; স্বর্গধাম শুন্য হইয়! গেল। এই শুভ মুহুর্তে স্বমন্দ 
গন্ধবহ ধীরে ধারে বহিতে লাগিল, স্থুরতি পুষ্পসৌরতে চত্ুদ্দিক 
আমোদিত হইল। সহসা দিগদিগন্ত ধ্বনিত করিয়া! ভৈরব রবে 
ভেরী বাঞ্জিয়া উঠিল, আর জনকোলাহল সব থামিয়া গেল। 
তখন বুদ্ধদেব কথারস্ত করিলেন। তিনি পালী ভাবায় কথা 
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কহিতেছিলেন, কিন্তু উপস্থিত অসংখ্য লোকের মধ্যে প্রতিজনে 
ভাবিল যে, তিনি তাহারই মাতৃভাষায় তাহাকে উপদেশ 
দিতেছেন। সেই উপদেশের প্রতি কথা তাহাদের প্রত্যেকের 
অন্তরে অনুবিদ্ধ হইল। তাহার! তাহার সেই কথামত পানে 
জ্ঞানতৃপ্ত হইয়! গৃহে ফিরিয়া! গেল। ৃ্‌ 

সে উপদেশের সার মণ্ম এই *-- 

মনুষ্যেরা মোহবশতঃ বিপথে পদার্পণ করে; একদিকে 
বিষয়-লালস। ভোগাসক্তি, অন্য দিকে অনর্থক কঠোর তপস্যায় 
শরীর-শোষণ। আমি মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়াছি, সেই 
আফীঙ্গিক আধ্যমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিলে দেখিতে পাইৰে 
যে দুঃখক্লেশের মুলচ্ছেদ হইবে-_শাস্তি ও নির্ববাণমুক্তি 
তোমাদের আয়ত্ত হইবে । এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব যে উপদেশ 
প্রদান করিলেন, তাহাই “্ধম্মচক্রু”। তাহাতে চারিটি গভীর 
তত্ব সন্নিবেশিত আছে, সেগুলি এই £-_ 

প্রথম।--সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় | জন্মে দুঃখ, রোগে 
দুঃখ, জরামরণ দুঃখময়।, যাহা ভাল লাগে না তাহার সঙ্গে 
মিলনে ছুঃখ, ভালবাসার পাত্রের বিয়োগ ছুঃখময় | 

দ্বশ্ ।-__ বিষয়ুতৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ । 

এই বিষয়তৃ্ সমূলে উত্পাটন করাতেই 


_ছুঃখনিবৃত্ির আফ্টাঙ্গিক পথ আছে, সেই 'পথ 
য়। চলিলেই তোমর! বাঞ্চিত ফললাভ করিয়। 
| 


৩ বৌদ্ধধর্ম । 
সে পথ এই অফষ্টপ্রকার £- 


১। সম্যক্‌ দৃষ্টি 
২। সম্যক্‌ সঙ্থল্প (সম্কল্ল ঠিক রাখা) 
৩। সম্যক বাক্য (সত্য সরল প্রিয় বাক্য বলা ) 
৪। সম্যক কন্মাস্ত ( সদাচরণ ) 
৫। সম্যক আজীব ( সর্ববভৃতে অহিংসাপূর্ণ সাধু 
জীবিক! অবলম্বন ) 
৬। সম্যক্‌ ব্যায়াম (আত্মসংঘম প্রভৃতি উপায়ে 
আত্মোগুকর্ষ সাধন ) ্‌ 
৭। সম্যক্‌ প্রুতি ( ধারণ! ঠিক রাখা ) 
৮। সম্যক সমাধি (জীবনের স্থগভীর তত্বসকলের 
ধ্যান ধারণ! ও নিদিধ্যাসন ) 
এই আফ্টাঙ্গিক আধ্যমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে, 
পথে কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি যে কয়েকটি 
যোজন অর্থাৎ বন্ধন আছে, তাহা ছেদন করিতে হইবে । 
এই নির্দিষ্ট পুণ্যপথে চলিলে দুঃখ, শোক অতিক্রম করিয়। 
তোমর। নির্ববাণরূপ গ্রন্কম পুরুয়ার্থ লাভে সমর্থ হহী” 
তথাগত এইরূপে বারাণসীতে সর্ববপ্রথমে প্ধন্্চটা 
করিলেন । বুদ্ধদেবের এই হাদয়স্পর্শী জ্ঞানগর্ভ উ 
করিয়া সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাহার উপদিষ্ট নবীন পচ 
হইল; তাহাদের পূর্বতন গুরুশিত্য সম্বন্ধ 'আ: 


ঈএই ছুঃখতত্ব বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে প্রতীত্য-সমুৎপাদ্দ বলিয় 
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হইল। সর্বব প্রথমে বয়োবৃদ্ধ কৌগ্ডিণ্য, বাহার জীবনের 
ত্রিকাল অতীত হইয়াছে, তিনি “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি” বলিয়। 
তাহার শরণাপন্ন হইলেন । অবশিষ্ট চারজন প্রথমে ইতস্ততঃ 
করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের মনে যাহা কিছু সংশয় ছিল, 
আরে! তর্কবিতর্কের পর তাহা বিদুরিত হইল; তাহারাও 
শ্রকে £একে বুদ্ধদেবের শিষ্যরূপে দীক্ষিত হইল। বুদ্ধের 
এই প্রথম পঞ্চ শিষ্যু* ভবিষ্যতে বৌদ্ধ সমাজে বিশেষ খ্যাতি 
প্রতিপত্তি অর্জন করিয়া, কালক্রমে অরশুমগুলীর মধ্যে 
স্থানলাভ করিলেন। 


বারাণসীতে অবশ্থিতি কালে প্রথমে উল্লিখিত পঞ্চভিক্ষু 
তাহার উপদেশক্রমে দীক্ষিত হন। ক্রমে তাহার শিষ্যসংখ্য। 
বুদ্ধি পাইতে লাগিল; বর্ষানস্তর ৬০ জন শিষ্য হইল, তখন তাহার 
শিষ্যমণ্ডলীকে একত্র করিয়া এই উপত্ধশ দিলেন-_“হে ভিক্ষু- 
গণ, তোমরা আমার উপদেশ লাভে এইক্ষণে পঞ্চরিপু দমন 
করিয়! জিতেন্দ্রিয় হইয়াছ। এখন তোমাদের কর্তব্য ধে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশে গিয়! উচ্চ নীচ সকল লোকের মধ্যে আমার 
উপদিষ্$ সত্য ঘোষণা কর। আমি এক্ষণকার মত উরুবেলার 
ৰনে গিয়া আমার ব্রত উদ্যাপন করি।” উরুবেলায় কিয়- 
কাল বাস করিয়া তিনি কতিপয় নৃতন শিষ্য সংগ্রহ করিলেন, 
; এবং সেখান হইতে রাজ! বিশ্থিসারের রাজধানী রাজগুছে সশিষ্য 


- ঞপঞ্চশিষোর নাম কৌও্িগ্য, ভত্রজিত, বাপ (বগা), [যহানাহ 
এবং অজিত । 


৩২ বৌদ্ষধর্। 


যাত্রা! ফরিলেন। রাজ! বহু সম্মানপূর্ববক ুদ্ধদেবের দশ লন ও 
উপদেশ শ্রবণ করিয়া, পরদিন তাহাকে ভিক্ষুমণ্ডলী সহ রাং" জ- 
বাটীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধদেব যথাসময়ে 
উপস্থিত হুইলেন, এবং আহারাদি সমাপ্ত হইলে, রাজ বিদ্বিসার 
বেণুবন ( বাশবন ) নামক এক স্থুরম্য উদ্ভান গুরুদক্ষিণাস্বরূপ 
বৌদ্ধসমাজকে দান করিয়! তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। বুদ্ধ- 
দেব এখানে অনেক বৎসর বর্ধাকাল যাপন করেন, এবং তাহার 
অনেক উপদ্দেশ এখান হুইতেই .প্রদত্ত হয় বলিয়! এই স্থান 
বৌদ্ধদের মহাতীর্ঘরূপে প্রসিদ্ধ । 

ইত্যবসরে এক সময়ে তিনি কপিলবস্ত্র গিয়া তাহার বুদ্ধ 
পিতার সহিত সাক্ষাত করেন। সে রাজ্য হইতে প্রজাবৎসল 
যুবরাজ যখন বৈরাগ্য-দীপ্ত হৃদয়ে বাহির হইয়াছিলেন, সে এক 
কাল,--আর এক্ষণে মঙ্গ্যাসীবেশে, মুণ্ডিত কেশে, ভিক্ষাপাত্র 
হস্তে সেই রাজ্যে ফিরিয়া আঙমিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়। 
গৌতম দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন শুনিয়া রাজ। 
শুদ্ধোদন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, তিনি যেখানে ছিলেন সত্বর 
আসিয়। সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং কাতর স্বরে কহিলেন,” 
“এই কি আমাদের শাক্যকুলপ্রদীপ যুবরাজ সিদ্ধার্থ? তুমি 
দ্বারে ছ্নুরে ভিক্ষা! করিয়! ফিরিতেছ, এ কি কখন সঙ্থ হয়? 
হা বশুস! এরূপ কেন হুইল ?” বুদ্ধ উত্তর করিলেন, “মহারাজ ! 
আমার কুলধণ্ এই |” মহারাজ কহিলেন, “সে কি কথা £ 
কোন্‌ বংশে তোমার জন্ম ? কত্রিয়বংশীয় রাজপুরুষের কি 
তোমার পিতৃপুরুষ ছিলেন ন! ? তাহাদের মধ্যে কেহ তিক্ষারৃ্ি 
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অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ কখনও কি শুনিয়াছে ?” গৌতম 
কহিলেন “আমার বংশ রাজবংশ নয়, বুদ্ধের আমার পূর্বব 
পুরুষ। তীাহাদেরই চিরন্তন প্রথানুসারে আমি ভিখারী বেশে 
এই রাজদ্বারে সমাগত হইয়াছি। কিন্তু মহারাজ, আত্মপ্রভাবে 
এবং প্রেমবলে, এই যে মলিনবসন. দীনহীন ভিখারী, মহ। 
প্রতাপশালী রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও আজ তার উচ্চাসন। 
আমি যে অক্ষয় অমুলা রত্ু ভেট লইয়া আসিয়াছি, তাহা 
পিতৃদেবের চরণে সমর্পণ করি আমার একান্ত ইচ্ছা, প্রসন্ন হইয়া 
গ্রহণ করুন।” শুদ্ধোদন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পুত্রের হস্ত 
হুইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়! তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় 
রাজ। প্রা মন্ত্রীর্গ সভাস্থ সকলকে তিনি তাহার ধন্মোপদেশ 
প্রদান করিলেন। চতুরার্যসত্য, অস্টীর্য্যমার্গ, আত্মসংযম, 
বৈরাগ্য, অহিংস, অন্ুরুম্পা, মৈত্রী, শাশ্বত শান্তিরূপিণী নির্বাণ 
মুক্তি--এই সকল সত্য অস্থতধারার ম্যায় বধিত হইল। সেই 
উপদেশ শ্রবণ করিয়। শুদ্ধোদন গ্রীত হইলেন; তাহার সকল 
ংশয় দূর হইল, সকল ক্ষোভ মিটিয়া গেল। 

যখন ব্রাজ্ঞপুত্র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, তখন তীহ্থাকে 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজপরিবারস্থ স্্রীপুরুষ সকলেই উপ- 
স্থিত হইল, কেবল যশোধর! নাই । বুদ্ধদেব জিভ্কাস! করিলেন, 
“যশোধরা কোথায় 1” তিনি আসিবেন না শুনিয়! গৌতম 
রাজার সহিত স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখেন, 
যশোধর! মলিনবেশে রুক্ষ আলুলায়ি তকেশে ঘরে বসিয়া! আছেন । 
স্বাধীকে দেখিয়া তাহার চিরসন্বরিত প্রেষাশ্র উথলিয়! 


৬. 


৩৪ বৌদ্ধ । 


রর 
উঠিল,»-তিনি তীহার প! জড়াইয়৷ ধরিয়া! কাদিতে লাগিলেন । 
পরে রাজাকে দেখিয়া সসন্ত্রমে এক পার্থ উঠিয়া দ্াড়াইলেন। 
অভাগিনী যশোধরা এতকাহ। পতিবিরহে দীনবেশে, অনাস্থারে, 
অনিদ্রায়, কষ্টে দিনযাপন করিতেছিলেন, রাজা সে সমস্ত খুলিয়া 
বলিলেন। বুদ্ধের মন গলিয়৷ গেল। তখন তিনি যশোধরা 
পূর্ববজন্মে কিরূপ গুণবতী ছিলেন, তাহার এক, 'জাতক' গল্প 
বলয়! তাহাকে সাস্তবনা করিলেন । পরে তিনি বিদায় লইয়৷ 
চলিয়া গেলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণে যশোধরার হৃদয়মন 
আকৃষ্ট হইল, এবং বৌদ্ধদের মধ্যে সন্ন্যাসিনীশ্রেণী স্থাপিত হইবার 
পর তিনি বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীর মধ্যে প্রধানা বলিয়! পরিগণিত, 
হইলেন। | 

কপিলবস্ত জনপদের মধ্যে অনেকে বুদ্ধ-উপদেশ গ্রহণ 


করিলেন। ধাঁহার! সঙ্ঘভূত্ত হইলেন, তাহাদের মধ্যে চারিজন 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য-- 


১। আনন্দ । 
২। অনিরুদ্ধ। 
৩। দেবদণ্ড। 
৪1 উপালী। 


প্রথম তিনজন তাহার আত্মীয়। ' সর্ববপ্রথমে তাহার 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দের নাম করিতে হয়, যিনি বুদ্ধের মরণ 
কাল গর্যানস্ত পার্খবচররূপে তীহার সেবাণুশ্রষায় রত খাকিয়! 
গুরুদধেষের বিলেষ প্রিয়পাঞ্র হইয়াছিলেন।: বুদ্ধদেব স্বীয় ৫৫. 
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বুসর বয়সে তাহাকে উপস্থায়ক (7918০78] 485136806) 
পদে নিযুক্ত করেন। 

দ্বিতীয়, রাজ! শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র অনিরুদ্ধ, ধিনি বৌদ্ধ- 
তত্বদর্শী স্পণ্ডিত বলিয়া বৌদ্ধ সমাজে খ্যাতি লাভ করেন। 

তৃতীয়, বুদ্ধের শ্যালক দেবদণ্ত, ইনি ভিন্ন-গ্রকুতির লোক 
ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অবধি বুদ্ধের সহিত ইহার 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। 

দেবদত্তের ইচ্ছা! এই যে, তিনি নিজে এক নূতন সম্প্রদায় 
পত্তন করিয়া গৌতমের পদারূঢ হন। এই উদ্দেশে তিনি 
পাঁচশত শিষ্য সংগ্রহ করিয়! এক স্বতন্ত্র সঙ্ঘ স্থাপন করিবার 
উঁদ্বোগ করেন। মগধ-রাজকুমার অঙ্গাতশক্র ইহাদের জন্য 
গয়ানদীর তীরে এক বিহার নিশ্মাণ করিয়া দেন। জনশ্ররতি 
এই যে, দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশক্র নানাপ্রকার ছল, বল, 
কৌশলে স্বীয় পিতার প্রাণ সংহার করেন। অনন্তর তিনি 
মগধের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 

রাজাকে আপনার পক্ষে টানিয়৷ লইয়া, দেবদত বুদ্ধের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার বিলক্ষণ স্থযোগ পাইলেন। তিনি ষে 
বুদ্ধ-পদ্রপ্রাপ্তির উচ্চাভিলাষ পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত 
নিক্ষল জানিয়। বুদ্ধকে সরাইবার অন্য পন্থ! দেখিতে লাগিলেন। 
প্রথমে, মগধরাজকে ফুস্লাইয়া গৌতমের বিপক্ষে উত্তেজিত. 
করিলেন, পরে তাহার সাহাধ্যে নানাবিধ শুকুমারা ফাদ 
পাতিলেন । কিন্তু যেদিকে বার্ কোন দিকেই কাধ্যসিন্ধি হয় 
না। তিনি রাজার নিকট হইতে একদল ধনুর্ধারী সেন! লইয়া 
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গৌতমকে মারিতে পাঠান-_তাহারা গৌতমের নিকট ধাইবামাত্র 
তাহাদের ধন্ুর্বাণ হাত হইতে খসিয়া পড়ে । তাহার ভয়ে 
জড়সড় হইয়া ক্ষম। প্রার্থন৷ করে, ও বুদ্ধদেব তাহাদের অপরাধ 
মার্ছজন! করিয়া এই সৈন্যদলকে শিষ্যদলভুক্ত করেন। পরে 
দেবদত্ত স্বয়ং পর্ববতে আরোহণ করিয়া শৈলশৃঙ্গ হইতে স্থৃবৃহত 
শিলাখগ্ড অবসর বুঝিয়া বুদ্ধের মাথার উপর নিক্ষেপ করিলেন-_ 
আর অমনি তাহা তাহার সম্মুখে পড়িয়া চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল। 
কে পদদলিত করিতে যে উন্মত্ত বশ্যাহস্তী প্রেরিত হয়, সে 
তাহার সম্মুখে গিয়া নিরীহ শান্ত ভাব ধারণ করিল। এইরূপে 
দেবদত্বের গুরু বধ-চেষ্ট।সর্ববখৈব ব্যর্থ হইল | 
রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার পর অজাতশত্র পিতৃহত্যা 
মহাপাপে জর্জরিত হইয়া! দুঃসহ নরক-যন্ত্রণ ভোগ করিতে 
লাগিলেন--তীাহার চিন্তে বিন্দুমাত্র শান্তি রহিল ন!। ইত্যবসরে 
একদিন পৃণিম! তিথিতে রাজগুহে এক মহোৎসব হয়। 
তদুপলক্ষে রাজমন্ত্রীগণ বৈদ্ভারাজ জীবকের পরামর্শে অজাত- 
শক্রকে বুদ্ধের নিকট লইয়া! যান। তীহ্ার উপদেশ শুবণে 
রাজার চৈতন্থা জন্মে এবং তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীয় পাপসকল 
মুক্তকণ্ে স্বীকার পূর্বক বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাহার ধন্মে 
দীক্ষিত হইলেন। 
এই ঘটনার পর অবধি দেবদত্ের প্রভাব অনেক পরিমাণে 
হ্বাস হইয়া আসে; তখন তিনি বৌদ্ধসঙেব ভেদ ঘটাইবার চেষ্টা 
করেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকর্ষ/ হইতে পারেন নাই। তিনি 
বুদ্ধের নিকট সত্যের কতকগুলি নৃতন নিয়ম প্রবর্তিত করিরার 
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প্রস্তাব করেন। বুদ্ধদেব তাহার এই প্রস্তাব অগ্রাহ করায়, 
দেবদত্ত অসম্থুষ্ট হইয়া গয়ানদীতীরস্থ স্বীয় বিহারে ফিরিয়া 
যান। কিছুকাল পরে তাহার ম্ৃতূযু হয়। 

চতুর্থ, রাজ-নাপিত উপালী। উপালী জাতিতে নাপিত, 
কিন্তু স্বীয় ধর্ম প্রাণতা! ও বুদ্ধিবলে তিনি বৌদ্ধমগুলীর নেতৃবর্গের 
অগ্রগণ্য হয়েন। বৌদ্ধসভ্ের যে জাত্যভিমান স্থান লাভ করে 
নাই, তাহার এই এক জ্বলন্ত দৃষ্টাস্ত। 

কপিলবস্ততে বুদ্ধদেবের অবস্থান কালে একদিন যশোধর! 
তাহার পুত্র রাহুলকে রাজপুত্রের মত বেশভৃবায় সাজাইয়! 
তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। রাহুলের বয়স তখন 
সাত বদর । মাতা তাহাকে বলিলেন, “এ যে সাধু দেখ্চিস্‌, 
এ তোর পিতা । ওর কাছে কত টাকাকড়ি এশ্ধ্য' 'াছে,__- 
ক|ছে গিয়া তোর বাপের ধন ভিক্ষা চাস্‌।” রাহুল বলিল-_. 
“আমার পিত। ? রাজাই ত আমার বাবা, আর কে ?” যশোধর৷ 
বুদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন। রাহুল বুদ্ধের নিকট গিয়া! তাহাকে 
পিতা বলিয়া ডাকিয়া আপন পৈতৃক সম্পত্তি ভিক্ষা করিল। 
বুদ্ধ কহিলেন, “বগুস ! সোণা, রূপা, মণিমাণিক্য আমার কাছে 
নাই! আমার কাছে যে সত্যরত্ব আছে, তাহ! আমি দিতে 
পারি, যদি আমাকে কথা দেও যে, তাহ! যত্বপূর্ববক রক্ষা 
করিবে ।” এই বলিয়া রাহুলকে তাহার ধারণামুসারে 
ধন্মোপদেশ দিলেন, এবং বালক পিতৃ-উপদেশ গ্রহণ করিয়! 
বৌদ্ধনমাজভূক্ত হইল। 

এই বৃত্তান্ত রাজার কণ্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত মন-ক্ষুঃ্ 


৮ বোধ । 


হইলেন। সিদ্ধার্থ গেল, আনন্দ গেল, তার ভ্রাতুষ্পুত্র অনিরুদ্ধ 
গেল, এখন তার পৌত্রটাকে তার পার্থ হইতে কাড়িয়া লওয়। 
হইল, তার রাঙ্যাধিকারী আর কেহই রহিল না। র্বাজ। 
সিদ্ধার্থের প্রতি এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করাতে সিদ্ধার্থ 
নিবেদন করিলেন, “মহারাজ ! যাহা হইয়াছে মার্ডভন! করিবেন, 
ভবিষ্যতে এরূপ আর হইবে না। পিতৃব্যের অনুমতি বিন! 
অল্পবয়ন্ক বালকের দীক্ষাবিধি নিষিদ্ধ _-আমি এই নিয়ম করিয়। 
দিতেছি ।” এইরূপ অনেক আশ্বাস দিয়! কিছুদিন পরে পিতার 
দিকট হইতে বিদায় লইয়! তিনি রাজগৃহের বেণুবনে প্রত্যাগমন 
করিলেন। 

বুদ্ধদেবের মহাবোধি বৃক্ষতলে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও বুদ্ধত্ 
প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার কপিলবস্ত্ব গমন ও তথা 
হইতে রাজগৃছে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রায় আঠার মাস কাল 
অতিবাহিত হয়। এই স্বল্লকালব্যাপী বুদ্ধজীবনীর ইতিবৃত্ত 
হৌন্ধগ্রস্থসকলে আনুপূর্ব্বিক প্রাপ্ত হওয়া! যায়। ইহার পরবস্তী 
ঘটনাবলীর কাল নিণয় করা স্থকঠিন, কেন না সেঁই সমস্ত গ্রন্থে 
সে বিষয়ে কোন মিল নাই। যে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, 
তাহা আর কিছুই নয়--গোৌতম বুদ্ধের স্মরণীয় কোন কৃত্য অথবা! 
স্মরণীয় কথাবার্তী, উপদেশ । এই স্থলে তাহার বিস্তারিত 
বিবরণ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নছে--কেবল ছুই. একটি 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া! এই ভাগ উপসংহার করিব। 

বৌদ্ধধর্ম সম্ভোদীক্ষিত স্থরাপরস্তের একটি বণিক তাহার 
গ্রতিবাসী. আত্মীয়বর্গকে ধর্পটোপদেশ প্রদান করিতে সমুত্ৃক 
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হইয়া গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করাতে বুদ্ধ কহিলেন,_-“আমি 
গুনিয়াছি স্থুরাপরন্তের লোকের! বড় ছুষ্ট, রাগী ও অত্যাচারী; 
তাহার! তোমার অপবাদ ও নিন্দা করিলে তুমি কি করিবে ?” 

--আমি চুপ করিয়! থাকিব। 

- তাহার! বদি তোমাকে ধরিয়! মারে ? 

_-মামি তাদের মারিব ন!। 

--যদি তোমাকে বধ করিরার চেষ্টা করে ? 

-মৃত্যুর হাত এড়াইবার উপায় নাই, শমন ত আসিবেই, 
কিন্তু তাহাতে ভয় কি? অনেকে সংসারের জ্বালা বন্ত্রণা 
হইতে মুক্ত হইবার জন্য অনেক সময় মৃত্যু চায়, .কিন্ত 
আমি ত৷ করিব না। তাকে ড্যকিয়াও আনিব না, আর আসে 
ত বারণও করিব না। 

এই উত্তরে গুরুদেব তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রচার কার্ধ্যে 
বাহির হইতে অনুমতি দিয়া আশীর্ববাদ করিলেন । .. 

আর এক সময় একটি যুবতী স্ত্রী তাহার পুত্রটি হারাইয়। : 
প্াগলিনীএ্রায় হইয়! ছুটাছুটি করিতেছিল। তাহার নাম 
কিসাগোতমী। অল্পবয়সে তাহার বিবাহ হয় এবং একটি 
পুজ জন্মে। শিশুটি দেখিতে অতি সুন্দর ছিল, আর 
চলিতে শিখিবার বয়সেই সর্পদংশনে মারা পড়ে। গোতমী 
মৃত .শিশুটি কোলে লইয়! দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, যদি কেহ 
কোন ওধধ দিয়া তাহাকে বাচাইতে পারে।, একজন বৌদ্ধ, 
ভিক্ষু তাহাকে বলিল,-_“তুমি যে ওষধ চাহিতেছ আমার 
কাছে তা নাই। কিন্তু আমি জানি একজন তোমাকে ওধধ 
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দিতে পারেন। এ গৈরিকবসনধারী বুদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে যাও, 
বলিয়া দিবেন ।” গোতমী বুদ্ধের নিকট বাইয়া বলিলেন, 
“প্রন্তো ! আমি আপনার নাম শুনিয়! বড় আশা করিয়া! আপনার 
কাছে এসেছি, এখন একট! ওষধ বলিয়! দিন ধাতে আমার এই 
ছেলেটি প্রাণদান পায়।” বুদ্ধদেব কহিলেন__“আচ্ছা বলিয়া 
দিব, যদি আমি যে জিনিষ বলিতেছি আমায় তা আনিয়া দিতে 
পার; আর কিছু নয়, এক মুঠ! সরিষার বাজ |” যখন গোতমী 
আগ্রহের সহিত তাহ। আনিয়। দিতে স্বীকৃত হইল, তখন তিনি 
কহিলেন, *কিন্তু একটা সর্ত আছে। এমন ঘর থেকে আনিতে 
হইবে, যেখানে বাপ, মা, স্বামী, পুত্র কিন্বা ভূত্য, ইহার কোন 
একজনের মৃত্যু হয় নাই ।” গোতমী তাহাই অঙ্গীকার করিয়। 
মৃত শিশু কোলে বন্ধু-বাঙ্ধবের বাড়ী দ্বারে দ্বারে ফিরিতে 
লাগিলেন। এক মুঠ! সরিষা দিতে সকলেই প্রস্তুত, কিন্তু 
যখন তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, “এ বাড়ীতে ম।-বাপ-স্বামী-পুত্র 
কি ভৃত্য কেহ মরিয়াছে কি না?” তাহারা বলিল, “বলেন কি? 
জীব্থ লোক কল্প, মৃতের সংখ্যাই অধিক ।” * কেহ বলে 
আমার একটি পুক্র মরিয়াছে, কেহ বলে আমার পিত৷ 
মাতার মৃত্যু হইয়াছে; কেহ বলে আমার ভূত্যটি মরিযাছে। 
অবশেষে যেখানে একটি লোকও মরে নাই, এমন গৃহ না পাইয়া! 
রমণী বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। বুদ্ধ জিড্ভাস! 
করিলেন, “বাছ।, সরিষার বীজ এনেছ কি ?” গোতমী বলিলেন, 
“প্রভো, আনি নাই। যাদের জিজ্ঞাসা করি তাহার! বলে জীবন্ত 
লোক কল্প, স্ৃতব্যাস্তই অনেক 1” তখন বুদ্ধ তাহাকে জীবনের 
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জনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন । তাহার মনে 
প্রতীতি জম্মিল, তখন সাম্ভবুন! লাভ করিয়া বুদ্ধদেবের চরণে 
প্রণত হইলেন। 

বৌদ্ধভিক্ষুরা একদিন বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়। জিজ্ঞাস! 
করিল-_“ভগবন্‌! সন্ন্যাস শ্রমী ভিক্ষুর! স্ত্রীলোকদের সহিত 
কিরূপ ব্যবহার করিবে 1” 

বুদ্ধদেব কহিলেন__তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিও না। 

--যদি তাহার। সম্মুখে আষিয়! পড়ে ? 

--তাদের দেখিয়াও দেখিও না, এবং তাদের সহিত 
বাক্যালাপ করিও না । 

--যদি তাহার! আমাদের সহিত কথ। কহে তাহ। হইলে কি 
করিব ? 

--যদ্দি কথা কহিতেই হয়, মনে কোন কুভাব না থাকে, 
পন্ুপত্রশ্থিত জলবিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ ও নিলিপ্ত থাকিবে । 

বুদ্ধদেব আরও কহিলেন ১-- 

“বয়োজ্যোষ্ঠা রমণীকে মাতৃতুল্য, যুবতীকে ভগিনীতুল্য, 
অল্পবয়স্ক বালিকাকে দুহিতা সমান জ্ঞান করিবে । 

পরক্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত কর! অপেক্ষ। 
তগ্ডুলৌহখণ্ড দ্বারা চক্ষু উৎপাটন কর! ভাল । 

“সাবধান ! সংবমী হও, কামরিপুকে হৃদয়ে স্থান দিও 
না। রমণীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া তোমর! শ্রমণের ত্রত 
পালন করিবে ।” 

এইরূপে তাহার জীবনের অশীতি বসর গত হুইল; 
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এই দীর্ঘকাল বিনা দুঃখে কষ্টে, বিনা সঙ্কটে অবাধে কাটিয়া 
গেল, এমন মনে করা ঠিক নয়। এই সময়ের মধ্যে তাহার 
উপর দিয়া কত বিদ্ব বাধ! গিয়াছে, তিনি কত বিপত্তির মধ্যে 
পড়িয়াছেন বলা যায় না; তথাপি তিনি তাহার কর্তব্যপথ 
হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই। গৃহস্থের! আত্মীয়-স্থজন 
বন্ধুবিচ্ছেদে তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাহার কত অনিষ্ট 
চেষ্টা করিয়ান্ে। ব্রাঙ্ষণেরা স্বকীয় আধিপত্য নাশ ভয়ে 
তাহার বিরুদ্ধে কত ষড়যন্ত্র করিয়াছে । তাহার শিষ্য দেবদত্ত 
একবার তাহাকে যে বিপদে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল; 
তাহা/পূর্বে বল! হইয়াছে। 

/এই জীবনী হইতে বুদ্ধদেবের নিত্য নিয়মিত জীবনকৃত্য 
আমরা কতকটা কল্লুনা করিতে পারি,_-কিন্তু শুধু কল্পনা নহে, 
টীনেকানেক বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা! তাহা বগিত দেখিতে পাই। 
তনি প্রতাষে গাত্রোথান পূর্বক কোন পরিচারকের সাহায্য 
ব্যতিরেকে স্রানাদি প্রাতঃকৃতা সমাপন করিতেন। তখন 
হইতে ভিক্ষার্থে গ্রামে যাইবার পূর্বেবে যে সময়টুকু থাঁকিত, 
তাহ! নিজ্ভনে ধ্যানে যাপন করিতেন। বাহির হইবার 
সময় হইলে তিনি ভিক্ষুকদের ম্যায় বসনব্রয় পরিধান পূর্বক 
ভিক্ষাপাত্র হস্তে কখনো একাকী, কখনও বা অনুচরসহ 
সন্নিহিত গ্রামে কিম্বা নগরে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিতেন। 
তাহার দেহ হইতে অপূর্বব জ্যোতি বিনিগ্গত হইত। বিহঙ্গমের 
কলয়বে এবং জাকাশ হইতে মধুর ধ্বনিতে দিথিদিক্‌ নিনাদিত 
হইত। তাহার শুভাগমনের নিদর্শন দৃষ্টে গ্রামের ্রীপুরুষ 
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বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, পুষ্পমাল৷ উপহার লইয়া তীহাকে 
যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে বাহির হইত। তাহাদের মধ্যে 
দ্বন্দ বাধিয়া যাইত যে, কে তাহার আতিথ্য করিবে । অনুগ্রহ 
কয়! আজ আমার গুহে পদার্পণ করুন, আপনার জন্য, আপ- 
নার অনুচরবর্গেয় জন্য আহার প্রস্তুত,-_-এই বলিয়া তাহার হস্ত 
হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া, উপস্থিত জনের মধ্যে কোন গৃঁহস্বামী 
তাহাকে অনুচরবর্গসহ গৃহে ডাকিয়। আনিয়৷ তাহাদ্দের আতিথ্য 
করিতেন। আহার শেষ হইজে বুদ্ধদেব সমবেত লোকসকলকে 
'উপদেশ দ্িতেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ বা গুঁহন্ছের উপদ্ধে্ 
গ্রহণ করিত; আর ধাহাদের তদপেক্ষা উচ্চাভিলাব, তাহারা 
সম্ম্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন। পরে উঠিয়! তিনি নিজ বাসস্থান 
প্রত্যাগমন করিতেন; সেখানে তীহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া 
মধ্যাহ্ত পধ্যস্ত দিবসের গতাগত কার্যসকল স্থিরভাবে 
পর্যযালোচন! করিতেন। তৎপরে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়। 
এইরূপ উপদেশ দিতেন “সত্যপরায়ণ হও, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও । 
পৃথিবীতে বুদ্ধদর্শন ছুর্লত | বুদ্ধের উপদেশ লাভের স্থযোগ 
অবহেল! করিও ন11” পরে তীহার পুষ্পবাসিত কক্ষে গিয়া 
সন্ধ্যা পধ্যন্ত বিশ্রাম করিতেন। সন্ধ্যার সময় ইচ্ছ! হইলে 
স্নান করিতেন। তদনম্তর লোকেরা আশপাশের গ্রাম বা নগর 
হইতে আসিয়। তাহার বাসস্থানে সম্মিলিত হইলে পর, তিনি 
তাহাদের ধীশক্তি ও ধারণ। অনুসারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান 
করিতেন; তাহারা তাহ।কে আপন আপন আধ্যাত্মিক অবস্থা 
জ্ঞাপন করিত; যাহার যাহা জানিবার ইচ্ছা, তিনি তাহ! 
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পূর্ণ করিতেন; যাহার যে কোন বিষয়ে সংশয়, তাহা মিটাইয়া 
দিতেন। এইবরূপে একপ্রহর, রাত্রি কাটিয়৷ যাইত; পরে 
সকলকে সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে বিদায় দিতেন। অবশিষ্ট কাল 
কতক ধ্যান, কতক বা! নিদ্রায় যাপন করিতেন, এবং প্রত্যুষে 
উঠিয়া কাহার কি আবশ্ক, কাহাকে কিরূপ উপদেশ দিতে 
হইবে, কি উপায়ে পোকের দুঃখ মোচন ও কুশল বর্ধন 
করিবেন) এই সমস্ত বিষয় আলোচন! করিয়! দিবসের কার্য 
স্থির করিতেন। 

মহাপরিনির্বব।ণ সূত্রে বুদ্ধের মৃত্যুর পুর্নের্ব শেষ তিন মাসের 
ঘটনাবলীর সবিশেষ বৃত্তাস্ত বর্ণিত আছে। ইহা হইন্তে এবং 
অন্যান্য প্রাচীননর গ্রন্থ হইতে দেখা বায় যে, বর্ধার চারিমাস 
ছাড়। অবশিষ্ট কয়েক মাস তিনি প্রায় প্রত্যহ আট দশ 
ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাহার বল, 
স্বাস্থ্য 'ও দীর্ঘায়ুর কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্বেই বলা! 
হইয়াছে থে, প্রবুদ্ধ হইবার পর প্রায় ৪৫ বতসর তিনি শ্রাবন্তী, 
বৈশালী, রাজগুহ, কুশীনগর, এই সকল প্রদেশে স্বীয় মতানুষারী 
ধণ্্প্রচার করিয়া বেড়ান। এইরূপে দক্ষিণ-পূর্ব পাটনা হইতে 
উত্তর-পশ্চিম সরস্বতী পধ্যস্ত এক দিকে প্রায় দেড়শত ক্রোশ, 
অন্য দিকে পঞ্চাশ ক্রোশ ব্যাপিয়া. তিনি তাহার জীবদ্দশায় 
দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করেন এবং এই বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজ! প্রজা, 
ধনী দরিজ্র, পণ্ডিত মূর্খ; বছবিধ জনপদের সমাগমে তিনি মানব- 
প্রকৃতি -_ মনুষ্তের ভাৰগতি, রীতিনীতি, স্ুখদুঃখ, আশা ভরসা 
তলাইয়! বুঝিবার বিস্তর মুযোগ পাইয়াছিলেন, সলেহ নাই। 


রত 
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বুদ্ধদেবের বখন অশীতি বগসর বয়ঃক্রম, তীহার ধম্ম- 
প্রচারের প্রারস্ত হইতে চতুশ্ত্বারিংশশ বুসর, তখন তিনি 
পাটলিপুপ্র, আধুনিক পাটন৷ নগরের স্থানে গঙ্গা পার হুইলেন। 
সেখানে গিয়া দেখেন রাজ। অজাতশক্রর মন্ত্রীগণ পাটলিপুত্রের 
দূর্গ নিশ্মাণে ব্যস্ত, মগধের ভাবি রাজধানীর সেই প্রথম পন্তন। 
তাহার রাজ্যস্রী সহত্রবৎসর স্থায়ী হইবে। বুদ্ধ এইরূপ ভবিস্দ্ধাণী 
করিয়া যান। সেখান হইতে বৃঞ্জিজাতীয় লিচ্ছবিদের আবাস- 
স্থান বৈশালী গমন পূর্ববক অস্বপালী গণিকার আত্রবনে বিশ্রাদ 
করেন ও নাগরিকদের আমন্ত্রণ অগ্রাহা করিয়া গণিকার ভবনে 
গিয়া আহারাদি করেন। সেই সময় অন্থপালী তাহার উদ্ভাবগৃহ বোন, 
সঙ্ঘে উৎসর্গ করে। বৈশালীর কুটাগারে বুদ্ধদেব তার (ন্মের 
সারতবগুলি, বথা চারপ্রকার ধ্যান, চত্ুশমপ্রাধান ধর্ম, চারি 
খদ্ধিপাদ, আধ্যাত্মিক পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, অষ্টাঙ্গ মার্স ব্যাখ্যা 
করিয়া উপদেশ দিলেন ও পরদিন ভিক্ষার পর বৈশালী ছাড়িয়া 
চলিলেন। বৈশালী হইতে তিনি তগুগ্রাম ও আর কতকগুলি 
গ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে কুশীনগর যাত্রা করেন- ইহা 
কপিলবস্ত হইতে পূর্বদিকে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে অবশ্থিজ। 
কুশীনগর যাত্রাকালে “পাবা গ্রামের পরান্তবর্তী আত্রবনে কিযুৎকাল 
বিশ্রাম করেন। এই ভূমি চুন্দ নামক জনৈক কর্মকার বৌদ্ধ" 
সমাজে দান করিয়াছিলেন। চুন্দ ভিক্ষুকদের জন্য তুল ও 
বরাহমাংস প্রস্তুত করিল। প্রবাদ এই ষে, সেই মাংস ভোজন 
করিয়াই বুদ্ধদেব পীড়িত হন এবং এই পীড়াতেই তার প্রাণ 
বিয়োগ হয়। অপরাহে কুশ্নগরের পথে কিয়দ্দর চলিয়া 
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শ্রাম্তিবোধ হওয়াতে তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং আনন্দকে 
বলিলেন-__“আমার বড় তৃষ্ণা লাগিয়াছে, জল আনিয়া দেও ।” 
আনন্দ জল আনিয়া দিলেন। অল্প দূরে ককুখ! নদী বহিতে- 
ছিল--ভীরে পৌছিয়া নদীতে শেষবারের মত স্নান করিয়! 
লইলেন। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া এবং লোকে পাছে চন্দের প্রতি 
দোষারোপ ও কটুবাক্য প্রয়োগ করে এই আশঙ্কায় আনন্দকে 
বলিলেন “আমার মৃত্যুর পর চূন্দকে বলিও সে বড়ই পুণ্যফল 
উপার্জন করিয়াছে ; জন্মান্তরে তাহার কল্যাণ হুই্যা। তাহার 
প্রদন্ত অল্নাহার করিয়া আমি মুন্ুরপ আরোগ্য লাভ করিলাম, 
নিরবাণমৃষ্ঠে উপদীত হইলাম। আমার বুদধনবের পূর্ব সথজাতার 
আাস্তিথা সৎকার, আর এক্ষণে এই চুন্দার পক্কান্ন উপহার-- এ 
দুইই জামার সমান আদরণীয়। এ বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তি 
সন্দেহ প্রকাশ করে, কহিও যে এ কথা আমার নিজের মুখ 
হইতে/গুনিয়াছ।” অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে কুশীনগরসমীপস্থ 
হিরণাবতী নদীতীরে পৌছিয়া গৌতম তথায় কিয়দ্দগুড বিশ্রাম 
করিলেন, এবং মন্দের এক শালবনে গিয়া বৃক্ষতলে ডান কাতে 
শয়ান থাকিয়া মৃত্যুর পর আপনার অন্ত্যে্িক্রিয়! সম্বন্ধে আনন্দের 
সহিত(কখোপকথন করিতে লাগিলেন । সন্ধ্যার সময় আনন্দের 
বিলাপধ্বনি শুনিয়া বলিলেন “ভাই আনন্দ, আমার জন্য শোক 
করিও না। আমি তোমাদের পূর্ব্েই বলিয়াছি, যার জন্ম 
তারই মৃতু বার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়_এমন কি কোন জিনিস 
আছে যাহার বিনাশ নাই? শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক, 
এক সময়ে প্রিয়জনদের ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। কিন্তু. আমার 
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মৃত্যু হইল ভাবিও না। আমার প্রচারিত সত্যসকল, আমার 
উপদেশ ও অনুশাসন আমার পশ্চাতে রাখিয়া যাইতেছি-__সেই 
সকল আমার প্রতিনিধি--সেই তোমাদের পথ প্রদর্শক । আনন্দ, 
তুমি অতি যত্বে আমার সেবা! শুশ্রীষা করিয়াছ___-আশীর্ববাদ করি 
তোমার কল্যাণ' হউক । দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধন্মপথে চল, 
বিষয়াসক্তি, অহমিকা, অবিদ্ভা হইতে পরিত্রাণ পাইবে । যত- 
দিন আমার শিষ্কের শুদ্ধাচারী হইয়া সত্যপথে চলিবে, ততদিন 
আমার খ্রর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে । পাঁচ সহস্র বসর 
পরে যখন সত্যজ্যোতিঃ সংশয়-মেঘজালে আচ্ছন্ন হইবে, তখন 
যোগ্যকালে অন্যতর বুদ্ধ উদিত হইয়া আমার উপদিষ্ট 
ধর্ম পুনরায় উদ্ধার করিবেন। শিষ্তেরা জিজ্ঞাসা কলিঃলন 
“সে বুদ্ধের নাম কি?” বুদ্ধ উত্তর করিলেন “মোন: 

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি সকলকে [জজ্ঞাসা করিলেন 
বুদ্ধের প্রতি কাম্”্রা. কিছু সন্দেহ আছে কি না। তছুত্তরে 

ননদ -” ৭--৫গুরুদেব ! আশ্চর্য্য এই যে, এত লোকের 
মধ্যে কাহারো একটি বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। সত্যের 
প্রাতি, বুদ্ধের প্রতি, ধর্ধের প্রতি আমাদের সকলেরই বিশ্বাস 
অটল, কাহারো মনে তিলমাত্র সংশয় নাই।” পরে বুদ্ধদেব 
ক্ষ[কাল স্তব্ধ থাকিয়৷ পুনর্ববার কহিলেন “যার জন্ম, তাক ও 
মৃত্যু অবশ্যস্তাবী-_সত্যই মৃত্যুপ্জয় হইয়া চিরকাল বাস কারিযুব। 
তে/মরা যত্বপূর্ববক সত্যধর্্ম পালন করিয়া আপন মুক্তিসান 
কর 1” এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হউস্ 
নির্ক্াণ রাজ্যে প্রয়াণ করিলেন। তাহার নির্ববা” 


৪৮ বৌদ্ধধর্া। 


সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হইল-_. 
প্রচণ্ড ব্ধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিল। ব্রহ্মা সহাম্পতি এবং 
শক্রের ক হইতে আকাশবাণী হইল-_“হায় ! বুদ্ধদেব মন্ত্য 
হইতে অন্তহিত হইলেন-_-পৃথিবীর আলোক নিবিয়া গেল ।” 

তদনন্তর চক্রবর্তী নৃপতির মরণোন্তর যে অস্ত্যে্টি-বিধান 
শীস্সবিহিত, সেই বিধানানুসারে বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্িক্রিতবা 
কুশীনগরের প্রধান প্রধান নাগরিক কর্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠিত 
হইলে, তাহার দেহাবশেষ গ্রহণ করিতে অনেকানেক রাজ্য হইতে 
ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দগ্ধদেহের ভক্মরাশি 
লুট ভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেকের উপর এক একটি স্তুপ 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইল। 


এক সময়ে । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





বৌদ্ধ ইতিহাসের কালনির্ণয় । 


বুদ্ধদেব ঠিক কোন্‌ সময়ে আবির্ভত হুইয়াছিলেন, কোন্‌ 
সময়ে তাহার মৃত্যু হয়, বৌদ্ধের! কোন্‌ সময় হইতে কোন্‌ সময় 
পর্য্যস্ত এদেশে বিষ্যমান ছিলেন ও কোন্‌ সময়েই বা এখান 
হইতে অন্তছিত হন, আমাদের সকলেরই সে বিষয়ে জানিবার 
কৌতৃহল হইতে পারে । ছুর্ভাগ্যবশতঃ কাল নিরপণের বেলায় 
. আমাদের প্রাচীন ইতিহাস হইতে সাড়াশব্দ কিছুই পাওয়। যায় 
না। যুক্তি ও অনুমান, শিলালিপি ও প্রোথিত ধাতুমুদ্রা 
ইত্যাদি সাধন ও উপকরণ হুইতে যাহা কিছু স্থির করা যায়, 
তাহাতেই একপ্রকার সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তত্রাপি বৌদ্ধ 
ধণ্ম্ের উদয়ান্ত, উন্নতি অবনতির কাল কতকগুলি বিশেষ কারণ 
বশতঃ নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সেই সকল কাল- 
নির্ণায়ক নিদর্শন সংক্ষেপে প্রদশিত হইতেছে । 

প্রথমতঃ, বুদ্ধ শাক্যসিংহের সৃত্যুকাল যতদূর জান! যায়, খুব 
সম্তব খুঃ পৃঃ ৪৮০ অব্দ বলিয়। নিষ্ধীরিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের চারিটি মহাঁসভা 
হয়; তল্লর কালও একপ্রকার নির্দেশ কর! যাইতে পারে । 
তচ্মা «খ রাজ্যাধিপতি অশোক রাজার মহাসভা৷ সর্বাপেক্ষা 


৫২ বৌদ্ধধন্ধম । 

প্রুসিত্ষ। এই অশোর্ক রাজা গ্রীকদের সান্দ্রাকোতস্‌ 
(চন্দ্রগুপ্তের ) পৌত্র ) পাটলিপুত্র ( পার্টনা ) ইহার রাজ- 
ধানী। অশোক রা পূরেবি ছুইটি বৌদ্ধ সভা হয়। বুদ্ধের 
মরণোত্তর অনর্সিতকালবিলম্বে রাজগৃহে রাজা অজাতশক্রর 
তাত্রগয়,এ-প্রথম সভায় বৌদ্ধশাস্ত্র প্রস্তুত হয়। এ শাস্ত্র 
তিন প্রকার £-_সুত্রপিটক (বুদ্ধের কথাবার্তা), বিনয়পিটক 
(ব্যবহার ধন্ম ) এবং অভিধম্মপিটক ( দর্শনশান্ত্র ); এই তিনের 
সমবেত নাম ত্রিপিটক । /ভারতবর্ষের ভূপতিগণের মধ্যে 
প্রকাশ্যভাবে প্রথমে মগধরাজ বিশ্থিসার, পরে সআট অশোক 
 ্ৃষ্টপূর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধন্্ অবলম্বন করেন। তীহার 
/ উৎপাহপ্রভাবে বৌদ্ধধর্মের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়? 
তাহার অনুশাসন-লিপিসকল, প্রোথিত ত্তত্ত, গিরি ও গির্রি 
গুহায় খোদিত, কাবুল নদীর উত্তর হইতে দক্ষিণে মহীশ্ুর 
পর্য্যস্ত _-পুর্বে উড়িস্তা হইতে পশ্চিমে গির্ণার ( কাঠেওয়ার ) 
পর্যযস্ত _ পূর্বাপর তোয়নিধির মধাস্থ সমুদয় ভারতবর্ষে “বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে । এই সকল লেখা আবিষ্কৃত এবং অর্থ সহিত অন্ুবাদ্দিত 
হইয়াছে । এই সকল অনুশাসনপত্রে অশোকরাজার স্বধণ্মা- 
রাগ, উদার নিঃন্বার্থতা, দয়! দাক্ষিণ্য অহিংসাদি গুণের যে 
দেদীপ্যমান প্রমাণ পাওয়। যায়, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে 
পারি কেন তিনি ধন্মাশোক নামে বিখ্যাত হইলেন ॥। তাহার 
একটি থোদিত স্তস্ত বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিকারস্তর চিহ্ন 
ত্বক্ূপ নিশ্দিত হয়, তাহ! তিন চাঁরি বসর হ্ছার আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। 


বৌদ্ধধর্ম । ৫৩ 


তৃতীয়তঃ(দেকন্দর সা'র ভারত আক্রমণের পর হইতে যে 
কয়েক জন গ্রীকদেশীয় লোক ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ আগমন 
করেন, তাহাদের লিখিত বিবরণ হুইতে ততুকালবর্থা ধর্ম ও 
রীতিনীতি বিষয়ক কিছু কিছু জ্ঞানলাভ হয়। ইুহার্দের মধ্যে 
গ্রীক দূত মেগাস্থিনীস একজন প্রসিদ্ধ। গিনি প্রায় খুষ্টাবের 
৩০৯ বহুসর পুর্বে মগধ রাজধানী পাটলিপুত্রে কিয়তকাল বাস 
করেন এবং তাহার সমসাময়িক ভারতের সামাজিক অবস্থা- 
বৃত্তান্ত অল্পবিস্তর লিখিয়! যান। তিনি ব্রাহ্ষণ ও শ্রমণ--এই 
দুই শ্রেণীর লোকের বিষয় উল্লেখ করেন ; এবং বৌদ্ধদের কথা 
প্রসঙ্গে বলেন যে, কতকগুলি শ্রমণ অর্থাৎ সন্ন্যাসী কেবল 
দয়াধর্ম্নের অনুষ্ঠান উদ্দেশে লোকের চিকিতসা করিয়া 
বেড়ান; কাহারো নিকট কিছু গ্রহণ করেন না; অপর কতকগুলি 
ধর্ম প্রচারক লোকদিগকে নরকভয় প্রদর্শনপূর্ববক ধন্োপদেশ 
প্রদান করেন। কোন কোন সংস্কৃত নাটক হইতে এই 
বাকাগুলির সত্যতার পোষকত৷ প্রাপ্ত হওয়। যায় । 


তুর্থতঃ , চীন পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত । চীনদেশীয় 
অনেক অর্ধ তীর্ঘভ্রমণ উদ্দেশে খুষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দী 
পর্ধ্যস্ত ভ্রতবর্ষে আগমন করেন। বুদ্ধগয়াতে তাহাদের 
খোদিত লিপি বিদ্যমান আছে ও তাহার মধ্যে অনেকের নামও 
সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । এই সকল যাত্রীর মধ্যে ফাহিয়ান ও হিউ- 
এন্‌ সাং আমাদের বিশিষ্টরূপে পরিচিত । তাহাদের র আগমনের, 





০ 
শশপাপাশপিলপশি 
নি 


হওয়! যায় না। এই শতাব্দীর প্রত্ুতত্ব সন্বস্কীর বে মহান 


৫৪ বৌদ্ধধর্ম ৷ 


আবিষ্ক্রিয়। --বুদ্ধজল্মভূমি কপিলবস্তর স্থাননিরূপণ--এই ছুই 
চীন পরিব্রাজজকের লিখিত বিবরণই তাহার সাধনীভূত | 'ফাহি- 
রান ৩৯৯ খুষটাবে স্বদেশ হইতে যাত্র। করিয়৷ ৪১৪ খৃষ্টান 
পর্যন্ত তীর্থ ভমণ করেন; এবং হিউএন্‌ সাং ৬৩০ খুষ্টাবয হইতে 
৬৪৫ খ্ৃষ্টাব্দ-র্য্যস্ত পরিভ্রমণ পূর্বক ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও 
বৌদ্ধ উভয় ধর্্মসংক্রান্ত নান! বিষয় লিখিয়া যান। তীহারা 
উভয়েই গান্ধার, তক্ষশিলা, মথুর1, কান্কু্জ, শ্রাবন্তী, কপিল- 
বস্ত, বৈশালী, মগধ, পাটলিপুত্র, নালন্দ, রাজগুহ, গয়া, বারা: 
ণসী* তাত্রলিগ্ু, কোশল প্রভৃতি বিবিধ স্থানস্থিত বিহার ও 
বিহারবাসী বহুসংখ্যক ভিক্ষুমণ্ডলী দর্শন করেন। হিউএন্‌ সাং 
তদতিরিক্ত প্রয়াগ, সারনাথ, উত্কল, কলিঙ্গ, ভরোচ, মালব, 
উজ্জয়িনী, দ্রাবিড়, কাকঞ্চীপুর, মলয়, কোস্কণ, গুজর'্ট, কচ্ছ, 
মূলভান, থানেশ্বর, প্রভৃতি বিবিধ স্থান পরিভ্রমণ পূর্ববক প্রায় 
সমগ্র ভারতভমিতেই বৌদ্ধধন্দু প্রচলিত দেখেন। কিন্তু 
ফাহিয়ানের সময় অপেক্ষা তাহার সময়ে এ ধর্মের কিয়তপরিমাণে 
হীন দশা উপস্থিত হইয়াছিল দেখা যার। কফাহিয়ান যে সমস্ত 
বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধ দেবালয়ের কাঁ্য স্ন্দররূপে গারিচালিত 

দেখেন, ছিউএন্‌ সাং তাহার মধ্যে অনেকানেক স্থান ও (তদ্ঘতিরিক্ত 
অন্যান্য বহুতর বৌন্ধক্ষেত্র ভগ্ন, ভগ্নপ্রায়, বা একবারে শুন্য 
দেখিতে পান, এখং কোন কোন স্থান ভ্রমশ:) বৌদ্ধধর্মের 






ক্রমশঃ লিপ অবনভিকার। স্তষ ষ শতাব্দীতে কান্যকুজা- 


বৌদ্ধধন্্ম। ৫৫ 


ধিপতি শ্রীহ্য পূর্ববাবলম্িত বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়া! জৈনধন্ষ 
গ্রহণ করেন। এ সময়ের পর যে জৈন সম্প্রদায়ের প্রীদুর্ভাৰ 
য়, মহীশুর, বিজয়নগর, জাবু প্রভৃতি অনেক-শ্থানের খোদিত 

রী তাহার স্থস্প্$ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদের 
যেমন উন্নতি হইতে লাগিল, বৌদ্ধাম-প্রদায়ের স্ইেরপ অবনতি 
হইয়া আসিল। এদিকে আবার হিন্দুর তাহার সহত্র- 
বুসরব্যাপী ঘুমঘোর হুইতে উত্থান করিয়! বৌদ্ধধর্মের উচ্ছোদ- 
সাধন-ত্রতে কটিবদ্ধ, হুইলেন। খ্ষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষে এবং তাহার পরেও কিছুদ্দিন বৌদ্ধের৷ যদিও ভারক্ঠবর্ধে 
বি্কমান ছিলেন, কিন্তু নিতাস্ত অবসন্ন হইয়৷ পড়েন সন্দেহ নাই। 
চতুর্দশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধন্্ন একেবারে অন্তহিত বোধ হয়) 

পগ্িত প্রবর কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্কর পে 
এই পুনরুদ্দীপ্ত হিন্দুধশন্মপ্রণালীর প্রধান প্রবর্তক । কুমারিল 
ভটু বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একজন প্রবল বিপক্ষ ছিলেন । তিনি সম্ভ- 
ব্তঃ রতঃ খৃীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন । তিনি 
নিজ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বৌদ্ব-মতের প্রতিবাদ করেন এবং 
বৌদ্ধদের প্রতি যারপরনাই বিছেষ প্রকাশ করিয়া বান। 
বেদভাষ্যকার সৃবিখ্যাত সায়পাচাধ্যের ভ্রাত। মাধবাচাধ্য রে 
যাছেন, কুমারিলের সহায়ভূত স্তধস্থা রাজা বৌদ্ধসপপ্রাদায় সংহা 
উদ্দেশে এই আদেশ প্রচার করেন যে, 


আসেতোরাতুষারাদ্রে বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান্‌। 
'ন হস্তি »ঃ স হস্তব্যে ভৃত্যানিত্যন্থশান্গপঃ ॥ 


৫৬ বৌদ্ধধর্ম | 


রাজ! স্বকীয় কার্ধ্যকর্তাদিগকে আদেশ করিলেন, একদিকে 
সেতুবন্ধ রামেশ্বর, অপরদিকে হিমালয় পর্ববত, ইহার মধ্যে 
আবালবৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে, নকলকে সংহার কর। যাহার! 
বধ না করে, তাহারা বধ্য। 

শঙ্করাচার্ধ্য . কুমারিলের উত্তরকালীন লোক, তিনিও 
বৌদ্ধবিদ্বেষী বলিয়া প্রখ্যাত। যেরপে তিনি হিন্দুসমাজে ধর্নম- 
বিপ্লব উপস্থিত করেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়- 
কুমার দত্ত তাহার প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক 
গবেী। ও পাণ্ডিত্যপুর্ণ গ্রন্থে শঙ্করের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যাহ! 
লিঙ্গিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। তিনি বলেন, চীন- 
দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্‌ সাং সপ্তম খুষ্টাব্দের প্রথমার্ধে 
ভারতবর্ষে অনেক ব্ষ অবস্থিতি করিয়া সর্ববস্থান পরিভ্রমণ 
পূর্ববক ভারতবর্ষীয় জ্ঞান, ধর্ম ও অন্য নানাবিষয়ে যেরূপ 
সবিশেষ বর্ণন করেন, তাহাতে এ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে 
যদি হিন্দুসমাজে তাদূশ ধন্মাবিপ্লীব সঙ্ঘটিত বা আন্দোলিত হইত, 
তাহ! হইলে তাহার ভ্রমণ-বিবরণে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ ন৷ 
থাকা কোনরূপেই সঙ্গত নয়। যখন এ ভ্রমণ-বিবরণে সেরূপ 
ধন্মান্দোলনের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, তখন এ সময়ের উত্তর 
কালে কোন সময়ে শঙ্করাচার্যের প্রাদুর্ভাব সর্ববতোভাবে সম্ভব । 
যতদুর জান! গিয়াছে শাঙ্কর ভাষ্য রচনার কাল খৃষ্টাব্ড ৮৯৪। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


সাপ ০০ 


দর্শন, নীতি, পরকাল ও নির্ববাণ। 





উপরে বুদ্ধের জীবন-বৃত্থান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; 
এখন বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রবৃত্ত হওয় যাক্‌। 
শাক্যমুনি প্রবুদ্ধ হইয়া যে কাধ্যকারণশৃ্খল (দ্বাদশ স্রিান ) 
ধ্যানযোগে উপলব্ধি করেন, তাহার অর্থ কি? এই দ্বাঙ্গ্‌ 
নিদানের অনুক্রম একের পর এক যেরূপ প্রদশিত হইয়াছে 
তাহ! কতদুর যুক্তিসঙ্গত, তাহ! সাধারণের বিচাধ্য । মোটা- 
যুটি এই দেখা যাইতেছে যে, অবিষ্তা শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত-_ 
অবিদ্ভাই ছুঃখোৎপত্তির মূল কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। 
বেদান্ত-দর্শনের সহিত এই বিষয়ে বৌদ্ধশানস্ট্রের এঁক্য দেখা 
যাইতেছে। বেদাস্ত মতেও অবিদ্ভা হইতে তাবশু ভব্যন্ত্রণার 
উত্পত্তি। এই মহারিপু দমন করা উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্টা। 
তবে বেদান্তের অবিদ্া/ আর বুদ্ধের অবিষ্ভা এক নহে। 
বৈদাস্তিকেরা বলেন, জীব ও ত্রক্ষের মধ্যে এই অবিদ্যার 
ব্যবধান দূর হইলে “সোহহম্” বলিয়। যে অভেদ জ্ঞান 
জন্মে, তাহা! হইতেই জীবক্রক্ষে একীকরণ সংঘটিত হয়। 
'অবিদ্যা থাস্রা জাচছাদিত ব্রক্মই জীব। অবিদ্যারপ আবরণের 
উচ্ছেদ হইলে (জীব ক্রক্ষন্থরূপ প্রাপ্ত হন। সেই আবরপচ্ছেদেই 


৫৮ বৌদ্ধধর্ম । 


মুক্তি । : বুদ্ধের অবিদ্যা স্বতন্, ব্রদ্মাবিদ্যার সহিত তাহার কোন 
জম্পর্ক নাই। অবিদা! সেই, যাহা! জীবনের প্রকৃত তত্ব জীবের 
মিকট হইতে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে-_-সেই যত অনর্থের মূল। 
বদি কোন ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পত্রম হয়, তাহা হইলে সে ভ্রম 
অপনীত হইলে সর্পভয়ও দূর হয়-_এও সেইরূপ । এই অবি- 
দ্্যার অপগন্গে ছুঃখাশুপত্তির বাস্তবিক কারণ আমাদের জ্ভান- 
নেত্রে প্রতিভাত হয়। সেই কারণ কি-_না বিষয়তৃষ্াঁ_ 
তৃষ্তা হইতে আসন্তি__জসক্তি হইতে জন্ম--তাছীর সঙ্গে 
সঙ্গে রোগ নৌক দুখ কষ্ট। এই জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত 
/চর্য়াই মুক্তি । অবিদ্যা দুহ হুইল তাহার নীচের বন্ধনগুলি 
একে একে টুটিয়া যায়; এক কথায়, আমার আমিত্ ঘুচিয়া 
ধায়, জন্মবন্ধান ছিল্স হয়, এবং নির্ববাণপথ উন্মুক্ত হয় । 
বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর বুদ্ধদেব যে চতৃর্্মহাসত্যের 
উপদেশ দিলেন, তাহাই বা! কি? ইহাতে নুতন কথ! কিছুই 
নাই। (১) জীবের হুঃখ (২) দুঃখের কারণ (৩) ছুঃখের 
মুলোচ্ছেদ (৪) তাহার উপায় নির্ধারণ এবং উপায়' চেষ্টা। 
উপায় নির্ধীরগণ করিতে গিয়া অষ্ট মহামার্গরূপ বৌদ্ধ নীতিশাস্ত 
বিবৃত হুইয়!ছে। 
[বৌদ্ধধর্ম ও জাংখ্য মতের অনেক জিন 
দেখিয়া অনেকে বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমত হইতে উতপল্প বলিয়! বিবেচমা 
) ক্ষয়েন। আবার কেহ কেছ বলেন, কাপিল দিনা এই. 
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বৌদ্ধ শ সাংয উভয় মতেই সংগার দিছি খা নেই 


বৌদ্ধধর্ম । ৫৯ 


দুঃখ হইতে জীবের পরিত্রাপপাধন-€চষ্টাী এ উভয় মত 
প্রবর্তনেরই মুলসূত্র । বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্ত, বুদ্ধের 
মাতার নাম মায়া (প্রকৃতি )--এ ছুইটিও সাংখ্য মতের 
পরিচায়ক। বৌদ্ধদের এইরূপ এক উপাখ্যান আছে ঘে, বুদ্ধ 
পূর্ববজন্মে কপিল ছিলেন । শীক্যবংশীয় নৃপতির! আপনাদের 
নগর নিপ্মাণের ম্থান-নিরপণ করিতে গিয়। কপিল খাঁষির 
কুটার দর্শন ও তাহার সভিত সাক্ষাত করিলে পর, তিনি 
তাহাদিগকে একটি স্থান নিদ্দেশ করিয়া দিলেন, সেই স্থানে 
নগর নির্মিত হইলে, কপিলের নামানুসারে তাহাক নাম 
কপিলবস্ঘ হইল । সে যাহা হউক, এই উভয় মতেন যেমন 
সৌসাদুশ্য আছে, তেমনি অনেকাংশে ভিন্নতাও দুষট হয় ! 
উভয়েই একস্থান হইতে যাতাবস্ত করিয়াছেন, উভয়েরই 
প্রস্থান ভূমি এক-_মন্বত্যের দুংখামাঢিন ; ূ কিনুসিতে মা 
স্বতন্ত্র এবং গস্তবাপূ্্ধ্মনেক ভিল্ন। একাস্তিক ঢঃখনিরতি 
উভয়েরই লক্ষা, কিন্তু সে লক্ষ্য কিসে সিজ্ধ হয়? কপিল মুনি 
ঢুইটি মুলতত্ব মানিয়া চলেন, প্রকৃতি আর পৃরুষ। 
সন্বরজস্তমোগুণাত্বিক প্রকৃতি নর্তকীর ন্যায় পুরুষের সম্মুখে 
'সংসারর্ূপ মায়ার খেলা খেলিতেছেন, পুরুষ নিজদর্পণে 'তাহা 
দর্শন করিতেছেন। প্রকৃতির এই মায়াময়ী প্রতিকৃতি 
অপসারিত করিয়া, প্রকৃতির জজ্ঞান্রচিত 'আররণ ভীণ 
বন্ত্রের ম্যায় ফেলিয়া দিয়া পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে 
স্বতন্রপে আত্মন্বরূপ সাক্ষাৎ উপলদ্ধি করেন, তখন সেই 
মায়া খেলা থাদিয়া যার; তখনি তিনি ছুঃখক্লেশ, জ্স্তয 


৬ বৌদ্ধধশ্ । ও 


আছে, তাহার একটি বলিয়৷ এই ভাগ শেষ ক্স করেন 
অশোক রাজ্ঞার পুপ্র কুনালের আখ্যান; কুনালচরিত্র ক্ষম+ন 
সহিষ্ণুতা গুণের দৃষ্টান্তস্থল। তাহার বিমাতা৷ তিম্য-রক্ষিতা 
তাহার এ্ীসৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ধান্থিতা হইয়৷ তাহাকে দূর দেশে 
নির্বাসন করিয়া দেন, ও তথাকার রাজকন্মচারীর প্রতি 
কুমারের চক্ষুদ্বয় উতপাটন করিয়। ফেল! হয়, এইরূপ রাজ- 
নামাঞ্কিত এক আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেন। কেহ এই অঘোর 
কৃত্য করিতে প্রস্তত হয় না; অবশেষে একজন নির্দয় নিষ্ঠুর 
চগ্ডালের সাহায্যে এই নৃশংস কাধ্য অনুষ্ঠিত হয়। বখন 
সেই ঘাতক সাড়াশী দিয়া তাহার ছুই চক্ষু একে একে টানিয়া 
ছি'ড়িয়া ফেলিল, তখন লোকদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল, 
কিন্তু রাজকুমার. একটি কাতর শব্দ করিলেন না-_-চক্ষু দুটি 
হাতে লইয়। কহিলেন “আমার চন্মচক্ষু গেল, তাহাতে কি? 
এখন আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুর্টিল। রাজ। আমাকে পরিত্যাগ 
করিলেন, কিন্ত আমার রাজ! ধণ্ম,তিনি কখনো আমায় পরিত্যাগ 
করিবেন 'না।” রাণী এই কাধ্যের আদেশ করিয়াছেন শুনিয়া 
কহিলেন, “মহারাণী আমার এত উপকার করিয়াছেন, তার 
মজুল হউক। আমি চক্ষু হারাইয়াছি সত্য, কিন্তু যে ক্ষমা 
কারুণ্য শিক্ষ। করিয়াছি, সেই আমার মহত্লাভ ; তার তুলনায় 
এ ক্ষতি কিছুই নহে” পরে তিনি ভিখারীর বেশে তাহার 
পিতার রাজধানীতে উপনীত হইলেন । এক রা 'রাজবাটার 
সম্বুখে বীণা বাজাইয়া গান করেন, রাজা শুনিয়৷ তাহাকে 
ডাকিয়া ' পাঠাইলেন। সেই জন্ধকে দেখিয়া! পুত বলিয়া 
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স্থান অন্বেষণ করে--বিষয়কোলাহল হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই 
আনন্দস্বজপের সহবাসে আনন্দরস পান করিতে উত্স্থৃক হয়। 
“সাধন দ্বার! ইন্দ্রিয়সকলকে স্ববশে আনিলাম, কিন্তু ভজন দ্বারা 
ভক্তবশুসল ভগবানের প্রেমামৃত-রস পান করিলাম না, তবে 
সে সাধনের ফলকি? চিত্তকে বশীভূত করাই বা কি জন্য %” 
বৌদ্ধধন্দ্ন সাধনের ধর্ম, তাহাতে ভজনের কোন ব্যবস্থা নাই, 
এই হেতু বৌন্ধধন্ন ঙ্গহীন। এই কারণে কালসহকারে 
নিরীশ্মর বৌদ্ধধর্মের যে অবস্থান্তর ঘটিঘ্লাছে, তাহা জানাই আছে; 
তাহার জন্মভূমি এই ভারতভূমি হইতে তাহার বহিষ্কত হইবার 
কারণও এই । বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নীতি-. 
প্রণালী যেমনই আবিষ্ষিত করুন, কিন্তু দেখা যায় অনেকান্দেক 
বৌদ্ধক্ষেত্রে ঘোর পৌন্তলিকতা বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইয়াছে। 
যে বুদ্ধদেব ঈশ্বরের প্রসঙ্গ পর্ধ্যন্ত মুখে আনিতে কুন্তিত হইতেন, 
সেই বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী সাধকের! তীাহাতেই' ঈশ্বরত্ব আরোপ 
করিয়া তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। “প্রতিমা "পুজা, 
বুদ্ধ প্রভৃতির অস্থি দন্তাদির অর্চনা এবং নানাবিধ যাত্রা 
মহোৎসব অবাধে চলিয়া! আসিতেছে। ফাহিয়ান খ্ুষ্টাব্দের 
পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে অনেকানেক বুন্ধপ্রতিষুর্তি দেখিয়া 
যান। কেবল শাক্য বুদ্ধ নয়, এক এক দেবাল্য়ে অন্য অন্য 
বৌদ্ধদেবতার প্রতিমুন্তি প্রতিষ্ঠিত ও অর্চিত হইয়া থাকে ।” 
এদিকে আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধেরা নিরীশ্বর এবং 
দেবপ্রসাদ হইতে পরাজুখ--ওদিকে দেখি যে, বৌদ্ধের! 
মনুষ্তপূজা এবং মূত্তিপূজার আদি গুরু। বুদ্ধদেব যেমনি 
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পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান করিলেন, তাহার কিয়পরে ভারতবর্ষের 
এক সীম! হইতে সীমান্তর পধ্যস্ত শত স্থান শত দেবদেবীর 
প্রস্তর যুদ্তিতে পরিকীর্ণ হইয়া উঠিল, তার সাক্ষী ইলোরা, 
অজ্জন্া, খগুগিরি, শ্রীক্ষেন্ত্র; বুদ্ধগয়ায় তারাদেবী ও বাগীশ্বরী 
দেবী, বৈশালীতে. ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও বোধিসত্ব 
অবলোকিতেশ্বর, নালন্দ বিহারে অবলোকিতেশ্বর, তারা, ত্রিশির!, 
বঙ্জবরাহী, বাগীশ্বরী ইত্যাদি অনেকানেক বৌদ্ধ দেবদেবীর 
প্রতিমুত্তি ও মন্দির অনেক স্থানে অগ্ভাপি দেখিতে পাওয়া 
যায়। দ্েবপ্রসাদ হইতে বিচ্ছিন্ন আল্মপ্রভাবের নিরতিশয় 
কুঠোর সাধনার যে বিসদৃশ পরিণাম, তাহ! আর একদিক দিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছে । আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্মসাধন 
ক্রমে উচ্ছু্খল হইয়া থেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইল । যথেচ্ছা- 
চারিতার বলে কৃত্রিম সিদ্ধি উপার্জনের প্রণালীই তন্ত্রশাস্-_ 
কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের গন্তীর ভিতরে বিকট বীভৎস তান্ত্রিক 
ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিল। “হিন্দু মতানুষায়ী সিদ্ধ 
ষোগীরা যেমন অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আট প্রকার 
এম্বধা লাভ করেন লিখিত আছে, সেইরূপ বৌদ্ধদিগেরও 
বিশ্বাম এই যে, এ সম্প্রদায়ী সিদ্ধবক্তিরা অশেষরূপ অলৌকিক 
শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অতীব অদ্ভুত কাধ্যসমুদয় সম্পাদন করিতে 
সমর্থ হন,_যেমন বায়ু মধ্যে সঞ্চরণ, জলের উপর গমনাগমন, 
গৃহসন্থলিত পর্বধত ও সমুদ্র প্রকম্পন, পর্বত ও পৃথিবীর 
গন্বদর্শন, ইচ্ছাবলে বায়ুপ্রবাহ উৎপাদন, অগ্নিধারা আনয়ন, 
নষ্ট বা গুপ্ত সম্পত্তি উদগার করণ, ইত্যাদি |” 
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যদি জিজ্ঞাসা করেন বৌদ্ধশান্ত্রের মূলতত্ব-__তাহার বীজমন্ 
কি? তাহার উত্তর “কর্মফল” । কতক গুলি দর্শনতৰ হিন্দু ও 
বৌদ্ধধর্মের সাধারণ সম্পত্তি-_-এ তন্বটিও তাহারই মধো একটি। 
স্থকৃতি দু্কৃতি অনুসারে জীবের সদসদগতি, হিন্দু শান্ত্রেরও 
এই শিক্ষা, এই উপদেশ-__ইহাতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব নাই। 
কেহ রাজ! কেহ চাষ! হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে-_কেহ 
ধনী কেহ দরিদ্র কেহ স্খন্থচ্ছন্দে দিনবাপন করিতেছে, 
কেহ অকারণ কষ্টভোগ করিতেছে-_অন্যায় উৎগীড়ন সহা 
করিতেছে; এরূপ অবস্থাবৈষম্যের কারণ কি? .জীবনে_ 
এই দুঃখশ্োক, পাঁপতাপ, অন্যায়, অত্যাচার_-এ সকলেরই 
মীমাংসা “কর্ম্মফল”। এঁহিকে যে অমঙ্গলের কারণ অনুসন্ধান 
করিয়া পাওয়া যায় না, ূববজন্মকৃত ফলাফল সেই রহস্য ভেদ 
করে--সেই_ প্রহেলিকার উত্তর বলিয়া দেয়। তবে এই 
কর্খের প্রাধান্য যেমন বৌদ্ধধর্ম, তেমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় 
না। তাহার মতে কন্মোগ্ধমই জীবন--কণ্মীই দেবতার 
স্থলাভিযিক্তি বলিলেও অদ্যুক্তি হয় না। আর সকলি ক্ষয়শীল, 
মৃত্যুর অধীন--কেবল কম্বলের উপর. মৃত্যুর কোন অধিকার, 
, নাই) বুদ্ধের, উপদেশ এই-- “যেমন বীজ বপন. করিবে, তাহার, 
ফলও তানুরূপ হইবে ।” ক্মবন্ধন কেহই. অতিক্রম করিতে 
পারে না। আমরা যাহ কিছু দেখিতেছি, জানিতেছি, তাহা 
পরিবর্তনশীল নামক মাত্র-ভোৌতির.জগতে.€কান_রহ্যর স্থায়িত্ব, 
নাই।। দেহ. পঞ্চভূভতর--সমস্িচ-আন্া- কতকগুলি-_গুএ -3.. 
সংস্কারের সমগ্ি; তাহাদের- বান্ব্য লাই কর্ম একদা- 
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সত্য পদার্থ, বিশ্বচরাচর -কেরল: কর্মমসূত্রে.. বাঁধা] বালকের 
কর্মফল যুবার জীবনে | ; সেইরূপ তোমার এক্ষিকের 
কর্মফল পারত্রিক জীবনে প্রতিফলিত হইবে। যেমন পুর্ববজল্মের 
কর্মফল তুমি ইহজীবনে ভোগ করিতেছ, সেইরূপ যদ্দি 
পরলোকে মঙ্গল চাও, তবে পাপকন্ম পরিহার কর. পুণ্যকন্ম্ম 
অনুষ্ঠান কর; কেননা কোন চিন্তা, কোন বাক্য, কোন কর্ম এ 
পৃথিবীতে নষ্ট হয় না। আমি সত্য বলিতেছি, স্বর্গ মত্ত্য পাতাল 
যেখানে যাও, সমুত্রে প্রবেশ কর অথবা গিরিগুহায় লুকায়িত 
থাক, তোমার কর্মফল তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইবে--কিছুতেই 
তাহা! হইতে নিস্তার নাই। তোমার পাপের ফল যেমন 
দুঃখভোগ, সেইরূপ তোমার পুণ্োর ন্ুুফলভাগীও তুমি। 
বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে তোমার আত্ীয়ন্বজনবন্ধু 
যেষন তোমাকে আনন্দে অভ্যর্থন। করে, সেইরূপ তোমার পুণ্য- 
ফল লোক হইতে লোকান্তরে তোমাকে অনুসরণ করিয়। সাদরে 
আলিঙ্গন করিবে ।৮ 

এইন্থলে বৌদ্ধধর্মের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস একবার 
পধ্যালোচনা করিয়! দেখা ধাউক। মৃত্যু ও পরকাল সন্বস্থীয় যে- 
সকল প্রহেলিকা মানৰ হৃদয়ে স্বতাবতঃ উদয় হয়, বৌদ্ধ ধর্ম 
শান্সে তাহার সম্ভোষজনক উত্তর সর্ববাংশে উপলহ্ি হয় না। 
বুদ্ধদেব শ্বয়ং তাহা কতক ব্যক্ত, কতক অব্যক্ত রাখিয়াছেন। 
জীবাস্মার শেষ গতি কি ? বুদ্ধদেব মৃত্যুর পর জীবিত থাকিবেন 
কি নু! _এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি অনেক সময় মৌনতাব 
অবলম্বন করিতেন । তার শিষ্কের! তার কাছে এই সমস্ত গু 
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প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বিরত হইত ন1). বুদ্ধদেব সে-সকলের বথা- 
সাধ্য 'উত্তর প্রদান করিয়াছেন-_যাহার উত্তর নাই, তাহাও 
বলিয়া দিয়াছেন। মালুষ্যপুত্রের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ. যাহ 
পুর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, এইস্থলে তাহার পুনরুত্তি করা যাইতেছে । 
মালুঙ্যপুত্র খন এই সকল তন্বের জ্ঞানলাভ মানসে বুদ্ধের 
নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন, তখন বুদ্ধদেব কহিলেন £-- 

হে মালুখ্যপুত্র_-আমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি--“এস, 
আমার শিষ্য হও-_-আমি তোমাকে বলিয়া দিব, জগৎ স্ব্ট কি 
অনাদি, দেহ আত্মা পরস্পর ভিন্ন কি অভিন্ন-_বুদ্ধ মরণোত্তর নব- 
জীবন ধারণ করিবেন কি না ?-_-এই সকল সন্দেহ ভগ্জন করিয়া 
উপদেশ দিব, আমি কি এমন কোন বচন দিয়াছি ?৮ 

-_না, গুরুদেব, তা দেন নাই। 

--এই সকল তত্বজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশে কি তুমি আমাকে 
গুরু বলিয়া মানিয়াছ ? 

--না, তাহা নহে। 

বুদ্ধদেব কহিলেন-__ 

«এক ব্যক্তি বিষাক্ত বাণে আহত হইয়াছিল । স্তাহার আত্মীয় 
বন্ধুগণ একজন স্নিপুণ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যদি সেই 
আহত ব্যক্তি বলিত আগে আমাকে বল কার কার বাণে আমি 
আহত হুইয়াছি, যে বাণ 'মারিয়াছে সে লোকটা কে? ব্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র ? তাহার নাম কি? নিবাস কোথায় ? সে 
বাণই বা! কি রকমের বাণ? এই সকল প্রপ্মের উত্তরে কি কান 
লাভ আছে ? ফলে এই দাড়াইত যে, ₹ ধা! শেষ হইতে না হইতেই 


খ৪ বৌদ্ধধর্ম । 


সেই বাণাহত ক্ষত ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে দেখিতে 
পাইতে 

হে মালুষ্যযপুত্র, তুমি আহত হইয়া আমার শিকট চিকিহসার 
জন্য আসিয়াছ। তোমার আরোগ্যের উপযে।গী যে গুঁধধ তাহা 
আমি বলিয়া দিয়াছি। আমি যাহা! প্রকাশ করি নাই, তাহা 
অপ্রকাশিত থাকুক-_যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহা প্রকাশিত হউক 1” 

বৌদ্ধদ্ধেবীগণ এই মৌনভাববশতঃ বুদ্ধের প্রতি দোষারোপ 
করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? মিলিন্দ প্রন্মে ববনরাজ 
মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগমেনের মধ্যে যে কথোপকথন 
আছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের এই মৌনভাবের কারণ চটির 
দেখিবেন। 

রাজ! কহিলেন 
7---শাক্যমুনি বলিয়াছেন যে-সকল ধর্মতত্ত্ব মনুস্যবুদ্ধির 
গোচর তাহা আমি অপ্রকাশিত রাখি নাই। তথাপি দেখা যায় 
ষে, ' মালুঝ্যপুত্রের প্রশ্মগুলির উত্তর দ্রিতে তিনি বিরত 
হইয়াছিলেন। তাহার কারণ দুয়ের এক হইতে পারে-হয় 
অজ্ঞানবশতঃ দ্উত্তর দেন নাই, অথবা জানিরা শুনিয়। গুহা 
রাখিবার ইচ্ছায় উত্তর দেন নাই। এ দুয়ের কোনট। ঠিক ? 

_-রাজন্‌, বুদ্ধদেব মালুঝ্্যপুত্রের প্রশ্নবলির উত্তর দেন নাই 
সত্য বটে, কিন্তু তাহা অজ্ঞানবশতঃ নছে। কোন প্রশ্ন এমন 
আছে, যাহার উত্তরে অন্য এক প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে 
"আবার এমনও প্রশ্ন আছে, নিরুত্তর থাকাই যাহার উত্তর । 
সে সকল প্রশ্ন কি1-_না 


বৌদ্ধ 


জগত নিত্য কি অনিত্য ? 

দেহ ও আত্মা এক কি স্বতন্ত্র ? 

মৃত্যুর পরে তথাগত জীবিত থাকিবেন 1, 

এই সমস্ত প্রহেলিকা একপাশে ফেলিয়া রাখ। 
কোন উত্তর নাই--উত্তরে *কোন লাভ নাই--এই 
অনর্থক উত্তরদানে তথাগত বাক্যব্যয় করিতে 
ছিলেন না। যে-সকল দুরূহ সত্য মানববুদ্ধির 
তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত ব্যক্ত করা তাহার ' অভি 
ছিল না। 

জীবাত্বা অমর কিন্বা'স্বত্যুর অধীন- মৃত্যুর পুর জীবাত্মার 
গতি কি হইবে? এই প্রহেলিকা ভেদ করা মনুস্তের পক্ষে 
দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। অথচ আবার মানবজাতির জীবিতাশা। 
ও স্থখাশা এতাদৃশ বলবতী যে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর সংসারে 
সীমাবদ্ধ থাকিয়া তৃপ্ত হইবার নহে। ব্রঙ্গবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই 
গভীর উচ্ছাস আত্মা হইতে স্বতই উত্থিত হয় যেনাহং নাম্ৃতা। 
স্তাং কিমহং তেন কুর্যাম। এই হেতু পারলৌকিক আশার 
উদ্রেককারী আশ্বাসবচন প্রায় সর্ববজাতীয় ধর্মশ্স্ত্েই সন্লিবিষ্ট 
দৃষ্ট হয়। কোরাণ ত স্বর্গবর্ণনায় ও স্বগর্থুখবর্ণনায় পরিপূর্ণ! 
খৃষট ধর্মমশান্ত্র বাইবেলেও এ কথা আছে, আর তা ছাড়া থৃষ্টানেরা 
ঈশার সশরীরে স্বর্গারোহণ বিশ্বাসবলে অনন্ত জীবন ও মুক্তি 
লাভের প্রতাশ! করেন। বুদ্ধ এ বিষয়ে কোন আশ্বাসবাক্য 
দিয়।ছেন বলিয়। বোধ হয় না। এহিক স্ুুখবাসনার ম্যায় স্বর্গ 
কামনাও তাহার নীতিরাজ্য হইতে বহিষ্কত। বুদ্ধ স্বয্ুং অমর 





বর্ম | 


,--তাহাও প্রকাশিত হয় নাই। 

,ক্ষেমার মধ্যে যে কথোপকথন আছে 

প্টই বলিতেছেন-__“ন্বয়ং বুদ্ধ যাহা প্রকাশ 

'নরা তাহা কি বলিব ? বুদ্ধের প্রকৃতি সমুদ্রের 

শঁগভীর। যদি বল কুঁদ্ধ অমর, তাহা, ভূল-_-যদি 

মরণশীল, তাহাও ঠিক নহে” এই উত্তরে রাজা 

হইলেন কি নাজানি না, কিন্ত ইহার উপর কাহারো 

৫ বলিবার নাই। যে-সকল বিষয় মানববুদ্ধির অগ্গোচর, 
সে বিষয়ে মৌন থাঁক৷ ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। 

বৌদ্ধেরা যদি এইখানে খামিয়া'যাইতেন, তাহা হইলে আর 

কোন কথা বলিবার থাকিত না। কিন্তু এদিকে আবার দখা 

যায়, তীহারাও হিন্দুদের ন্যায় মৃত্যুর পর নানারূপ যোনি 

ভ্রমণ স্বীকার করেন। ইহকা'লে যিনি যেরূপ শুভাশুভ কর্ম 

করেন, পরকালে তিনি তদনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হন। কেবল 

পঞ্ডপক্ষী কীটাদি নিকৃষ্ট জন্ত নয়, পাতকের পরিমাণানুসারে 

স্বগুপিগাদি জড় বস্তু হইয়াও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বৌদ্ধেরা 

ঘঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। পূর্ববজস্মের কথা তোমার 

আমার মত যে-সে লোকের মনে থাকে না. বুদ্ধের শ্যায় সিদ্ধ 

পুরুষের়াই তাহাদের বিগত জীবন-কাহিনী স্মরণ করিয়া 

বলিতে পারেন ।-1 বুদ্ধদেব পশুপক্ষ্যাদি কোন্‌ যোনিতে 

ষ্কিরূপ কার্য করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জাতকমালায় 

বর্ণিত আছে। বুদ্ধজাতকে আত্মার নিন্ম হইতে উর্ধমুখী 


. বৌদ্ধধর্। গন 


রি 


অভিব্যক্তি নাই-_জীবনের ভ্রমোন্নতির ভাব লক্ষিত হয় না। 
কি কারণে, কি নিয়মে জীবের অবস্থাম্তর ঘটিতেছে, তাহা বুঝ, 
যায়না । আমরা দেখিতে পাই চারিবার তিনি মহাত্রঙ্গ, বিশ 
বার ইন্দ্র--তিরাশীবার সন্ন্যাসী আটান্নবার রাজা-__চবিবশবার 
ব্রাঙ্ষণ হইয়া জন্মিয়াছিলেন; তন্তিনন বানর, হস্তী, সিংহ, বরাহ, 
শশক, মস্ত, বৃক্ষ, চোর, বাজীকর, ভূতের "ওঝা এইরূপ 
কত কত জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই.। . রুদ্ধ 
নারীজন্ম গ্রহণ করেন নাই-_ভূতপ্রেতরূপেও জম্মান নাই । 
সকল জন্মেই তিনি বোধিসন্্ব ছিলেন, ও জগতের মঙ্গল সাধন 
উদ্দেশে অশেষ ছুঃখক্রেশ ভোগ করিয়াছিলেন । 

 *বুদ্ধের পূর্ববজন্ম কাহিনীতে বুগ্ধজীবন স্থার্থহীন পরোপকার ও 
দয়ার অবতাররূপে চিত্রিত; এবং এই সকল মছদ্গুণভূফিত 
তাহার সেই জীবনী মানবের দৃষ্টান্ত স্বরূপে জাতকমালায় বর্ণিত 
দেখা যায়। একস্থানে বুদ্ধদেব কহিতেছেন--“আমি “সাম' 
নাম ধারণ করিয়া উপত্যকারণ্যে বাস করিতাম। সর্ববভূতে 
সমদৃষ্ঠি দ্বার আমি সঁফলকেই বশে আনিয়াছিলাম। সিংহ ব্যাত্র 
ভল্গুক বন্যবরাহ মহিষ ইহার! সকলেই পালিত পঞুর ন্যায় আমার 
কাছে আসিয়া বসিত। আমাকেও কেহ ভয় করে না, আমিও 
কাহাকে ভয় করি না, আমি দয়ার উপর পা রাখিয়া নির্ভয়ে 
পর্ববতপ্রদেশে বিচরণ কর্তা ৮ 
ঘ₹ যিনি পরোপকার ব্রতে জীবন এন ররর 
প্রকার কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়--সময়ে সময়ে প্রা, 
প্যন্ত অকাতরে বিসফ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয়। বুদ্ধদেব 


৮ বৌদ্বাধর্্ম। 


স্বীয় জীবনে সেইরূপ আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিয়াছেন । 

পূর্ববজন্মে বুদ্ধ যখন রাজকুমার বশ্বন্তর হইয়া জীবন যাপন 
করিয়াছিলেন, তখন তাহার বিপদের আর অন্ত ছিল না। 
বশ্বন্তর অন্যায়দূপে রাজা হইতে নির্বাসিত হয়েন। তীহার 
যাহা কিছু ধ্ন সম্পান্তি ছিল--পরিশেষে চড়িবার রথটিও অশ্ব- 
সহ দানে ক্ষয় হইয়া গেল। স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে পদত্রজে 
প্রখর সৃষ্্যতাপের মধ্য দিয়া তিনি বনে ফিরিতেছেন। বালক 
বালিকা, পথের মধ্যে বৃক্ষে ফল ঝুলিয়া আছে দেখিয়া তাহা 
পাঁড়িবার জন্য লালায়িত-_বুক্ষ পর্যন্ত তাহাদের ভুর্দশায় সম- 
বেদনা অনুভব করিয়৷ অবনত হইয়া তাহাদিগকে ফল পাড়িতে 
দিতেছ্ঠে। পরে তাহারা বঙ্ক পর্ববতে সঙ্স্যাসীবেশে এক পর্ণগূহে 
বাস করিতে লাগিলেন। “আমি, রাজকন্যা মান্রী, ছুই পুত্র, 
ছুই কন্যা জালী ও কৃষ্ণাজিনা, এই কয়জন মিলিয়! সেই পর্ণ কুটারে 
বাস করিতে লাগিলাম--পরস্পর পরস্পরের শোকাশ্র মুছাইয়া 
সান্তনা অনুভব করিতাম। আমি ছেলে মেয়ে ছুটির সংরক্ষণে 
আশ্রমে থাকিতাম, মাত্রী বন হইতে ফল কুড়াইয়া আনিয়া 
আমাদের আহার যোগাইত। এই সময়ে একজন ভিক্ষুক আসিয়া 
আমার নিকট পুত্রকন্যা ভিক্ষা চাহিল। আমি একটু মুচ্কি 
হাসিয়া ছেলেমেয়েদের দিয়! ব্রাহ্মণের প্রার্থন৷ পুর্ণ করিলাম । 
পরে স্বর্গ হইতে ইন্জ্র নামিয়া আসিয়া মাত্রীকেও লইতে চাহি- 
লেন--আমার ' সভীসাধ্বী স্ত্রী আমি তাহার হাত ধরিয়া 
তাহার হস্তে জল রাখিয়! মান্রীকেও সন্তোষচিত্তে . জলাগঞ্জলি 


বৌদ্ধিধশ্ম-। 


দিলাম। এই দান দেখিয়া দেবতার! উপর হইতে ুষ্পবৃষ্ি, 
করিলেন-_-বনের তরুরাজি হইতে মেরু পধ্যস্ত কাপিয়। উঠিল। 
আমার পুভ্র, কন্া, রাজকুমারী সকলকেই আমি বুদ্ধত্ব পাইবার 
আশায় পরিত্যাগ করিলাম সেই মুনি-জন অভীগ্সিত মহামুল্য 
রত্বের নিকট এ সকল জিনিস কি ক্ষুদ্র-_কি তুচ্ছ !” 

দানশীলতার আর একটী আখ্যান শ্রবণ করুন। বুদ্ধের 
পূর্ববজন্ম বৃত্তান্তে একটা বিজ্ঞ শশকের গল্প আছে। ্ 
বলিতেছেন £--. 

“পুর্ববজন্মে যখন আমি শশক ছিলাম, পার্বত্য অরণ্যে চরিয়া 
বেড়াইতাম। তৃণ পল্লব ফল মুল যাহা পাইতাম আহার করি- 
তাম। এক বানর, এক শৃগাল, এক বিড়াল, আর আমি-_- 
আমরা এই চারি জনে মিলিয়া বনে বিচরণ করিতাম। আমার 
সহচরদিগকে আমি ধন্মোপদেশ করিতাম -কি ভাল কি মন্দ 
তাহা শিক্ষ। দিতাম-__ভাল গ্রহণ করা মন্দ পরিত্যাগ করা, এই- 
রূপ উপদেশ দিতাম। পুর্ণিমার উপবাসপর্কেব আমি তাহা 
দিগকে বলিতাম “এই পুণ্য দিনে ভিক্ষুকদিগের জন্। অন্নদানের 
সংগ্রহ করিয়া "বীনা । পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়। ভিক্ষা দান 
করিবে ও আগে হইতে তাহাদের জন্য ভিক্ষাসামগ্রী প্রস্তত 
করিয়া রাখিবে।” আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম--এই উপ- 
লক্ষে কি দান করা যায়? কলাই মটর ডাল ভাত আমার 
কিছুই নাই। আমি তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকি, তাহা ত আর 
কাহাকেও দেওয়া যায় না। *ভাল মনে পড়িয়াছে! কেহ 
হঃসিয়৷ ভিক্ষ। চাহিলে আমি আপনাকে দান করিব-_তাহাকে 


বৌদ্ধধর্ম । 


"শুন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। শক্র আমার মনের 
ভাব জানিতে পারিয়া৷ আমাকে পরীক্ষা করিতে ভূতলে অবতী 
হইলেন | ব্রাহ্মণ বেশে আমার বিবরের সম্মুখে দাড়াইয়া কহি- 
লেন “ভিক্ষাং দেহি।” আমি কহিলাম, আপনি ভিক্ষা চাহিতে 
আসিয়াছেন, ভালই হুইয়াছে-_-আমি আপনাকে এমন জিনিস 
দিব যেকেহ কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না। মহাশয়, 
সাধু পুরুষ কাহাকেও অনর্থক কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিবেন না। 
আনার মিনতি যে, আপনি শুষ্ক কাষ্ঠসকল একত্র করিয়া 
ভ্বালাইয়। দিন--আমি নিজে দগ্ধ হইয়া আপনার আহার 
যোগাইব।” ইন্দ্র আমার কথামত করিলেন এবং অগ্নির 
পার্থে উপবিষ্ট হইলেন। কান্ঠ ভুলিয়া উঠিলে আমি জলন্ত 
অনলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। জলপ্রবেশ করিলে যেমন 
অঙ্গদাহ নিবারিত হয়, সেই চিতানলে তেমনি আমার সকল 
কষ্টের অবসান হইল। অস্থি চম্ম মাংস শির! উদর হৃতপিগ 
সমেত আমার সমুদয় দেহ ভম্মসা হইল; ব্রাহ্মণের হস্তে আমি 
অকাতরে আত্মসমর্পণ করিলাম ।” 

বুদ্ধের পূর্ববজন্ম কাহিনীর নমুনা স্বরূপ দুই একটা ক্ষুত্র গল্প 
উপরে দেওয়া হইল-_এই সকল নীতিপুর্ণ উপাখ্যানে জাতক- 
মালা পরিপূর্ণ । ৃ 

পরলোক ও মুক্তি বিষয়ে বৌদ্ধ মত জানিতে হইলে বৌদ্ধর্ে 
আত্ম-তর্তবের শিক্ষা ও উপদেশের প্রতি মনোনিবেশ কর! 
আবশ্তুক। আত্মার পারলৌকিফ গতি ও মুক্তির কল্পন। আত্মার 
স্বরূপলক্ষণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আল্মাকে যদি 


বৌদ্ধধর্ম. ৮১. 


দেহের সহিত্ত অভিন্ন--মন্তিক্ষের প্রক্রিয়ামাত্র মনে করা যায়, 
তাহা হইলে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ সহজে 
নিষ্পন্ন হয়। এই আত্ম-তন্ব বিষয়ে আমাদের ধন্মশান্তে ও 
বৌদ্ধশান্ত্রে আকাশপাতাল প্রভেদ 1 দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, 
উপনিষদে আত্মা! বলিয়া যাহা- নিরূপিত, তাহা! শরীর হইতে 
ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আত্মা যে আমি, আমি শরীর হইতে ভিন্ন-_ 
আমি চক্ষু নহি, কর্ণ নহি, মনোবৃত্তি নহি-_-চক্ষু কণ মনোবৃত্তি. 
আমার । ছান্দোগ্য উপনিষদে আত্মত্ঞান বিষয়ে একটি আখ্যা- 
ধিক আছে, তাহাতে প্রজাপতির যে উপদেশ, তাহা শ্রবণ 
করুন-_ | 

“এই দেহ নশ্বর-ম্বত্যুর অধীন। আত্মা অজর অমর, 
অশরীরী, এই দেহ তাহার বাসস্থান। অশ্ব যেরূপ রথে যুক্ত, 
এই আত্মাও সেইরূপ শরীরের সহিত সংযুক্ত । যখন আলোক 
চক্ষের তারকে প্রবেশ করে, তখন আত্মাই দর্শক, চক্ষু 
দর্শনেন্দ্িয়। বিনি ভাবেন আমি বাক্য উচ্চারণ করিতেছি, 
তিনি আত্মা, রসন1 বাগিক্দ্রিয়। যিনি শ্রবণ করেন তিনি 
আত্ম, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। যিনি মন দ্বারা মনন করেন, তিনি 
আত্মা, মন দিব্যচক্ষুম্ঘরূপ ; আত্ঘাই এই মনোরপ দিব্যচক্ষে. 
কাম্যবিযয়সকল দর্শন করত রমণ করেন। আত্ম। বতদিন 
এই শরীরে অবশ্থিতি করেন, ততদিন তিনি মোহপাশে বন্ধ 
থাকিয়৷ বিষয়বাসনার বশবর্তী হইয়! স্থখদুঃখে বিচলিত হয়েন; 
কিন্তু যখন তিনি দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন, ০০১০৪ 
তীছাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 


১ 


ঈ কৌদ্ধধর্্ঘ। 


যেমন অশরীরী বায়ু মেঘ বিদ্যুৎ, আকাশ হইতে উদ্ধিত 
হইয়া! পরম জ্যোতিতে গিয়া! নিজ নিজ রূপ ধারণ করে, সেইরপ 
আত্মাও এই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই পরম জ্যোভিকে 
পাইয়। নিজরূপে প্রকাশিত হয়েন--তখনই তিনি পুরুষ 
তখন হৃখছুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দিব্য জ্কান 
দ্বারা পরমাত্মার সহিত যোগবুক্ত হইয়া, বিষয়বন্ধন হইতে 
যুক্ত হইয়া, তখন তিনি পরম শাস্তি পরমারোগ্য উপভোগ করেন । 
»* উপদিষদের এই উপদেশ-_বৌদ্ধধন্মের উপদেশ স্বতন্ত্র । 
ঘে ধর্শ্শ হিন্দুসমাজ হইতেই বিনিঃস্ত হইয়াছে, তাহার উপর 
বেদাস্ত ও সাংখ্যদর্শনের প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহ বিচিত্র নছে। 
কিন্তু বুদ্ধদেব আত্ম-তত্ব বিষয়ে ষে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে 
হিন্দুধর্মের সহিত তাহার সম্পূর্ণ পার্থক্য ঘটিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম 
দেহমনের আড়ালে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন ন|। 
কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বলে দেহ আত্মা! এক। পরকালের 
অস্তিত্ব সন্থস্ীয় প্রশ্ন, কুট প্রশ্ন বলিয়া বুদ্ধদেব তাহার উত্তরদ্নানে 
বিরত ছিলেন। অপরাপর গ্রন্থে ইহা অপেক্ষাও স্প্টতর 
অবিশ্বাসের কথা আছে-__অর্থা দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
প্পপহ্টই অস্বীকার কর! হইয়াছে দৃষ্ট হয়। 

মিলিন্দ-প্রশ্ন হইতে 'নিন্মে যে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত 
হইল, তাহ! হইতে 'আত্মতন্ববিষয়ে বৌদ্ধমত স্পষ্ট প্রতিভাত 
হইবে। 

রাজ। মিলিন্দ বৌন্ধাচার্য্য নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন--.. 
“মহাশয়, আপনার নাম কি ?” 


বৌদ্ধধশ্থী। ৮৩ 
 নাগসেন উত্তর দিলেন “মহারাজ ! আমার নাম 'নাগসেন, 
কিন্তু নাগসেন নাম মাত্র, ইহা শব ভিন্ন আর কিছুই নছে। 
ইস্থার কোন বাস্তব্য নাই, কোন বিষয় নাই ।” 
'রাজা_-“কোন বিষয় নাই? বলেন কি? বদি কোন 
বিষয় না থাকে, কে তোমাকে অক্নবন্ত্র দিয়া তোমার অভাব 
পুরণ করে ? পীড়িত হইলে কে তোমাকে ওঁষধ পথ্য দেয়'? 
কে এই সকল বস্ত্র ভোগ করিতেছে? কে ধর্ম অনুষ্ঠান করে, 
পুপ/ফল ভোগ করে? কে নির্ববাণ লাভ করে? চৌধ্য হত্যা 
পঞ্চ পাপাদি কে করে ? তোমার মতে ধর্্মাধর্ম কিছুই নাই। 
পাপপুণ্যের ফলাফল নাই। কর্মের কোন কর্তা নাই। 
প্রভূজি, আপনাকে কেহ প্রাণে বধিলে তাহার হত্যাদোষ হয় না ।৮ 

তখন নাগসেন কহিলেন, “রাজন, আমার কেশগুচ্ছ কি 
নাগসেন ? 

--তা নয়। উ? 

--বেদন! কি নাগসেন? নাম, রূপ, সংস্কার, বিজ্ঞান- ইহারা 
কি নাগসেন ? 

্্মা। 

__-তবে নাগসেন কোথায়? আমি যেদিকে দৃষ্টি করি নাগসেন 
দাই। নাগসেন একটি শব্দমাত্র ।” 

পরে আরও বলিলেন--. | ৰ 

“মহারাজ ! আপনি রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে পদত্রজে চলিয়। 
যাইতে শ্রাস্তি বোধ করেন। এখানে আপনি পদজে 
আসিয়াছেন, না রথে আসিয়াছে” % 
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আমি পায়ে চলিয়া বেড়াই না, রথে আসিয়াছি | . 
১/-_-যদি রথে আসিয়। থাকেন ত রথ কি, আমাকে বলুন । 
যুগকান্ঠখানা কি রথ? যুগকাষ্ট, চক্র, আসন, ইহার কোনটাই 
রথ নহে। এই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগও রথ নহে । আমি 
যেদিকে দেখি, রথ নাই,-ইহা একটি শব্দমাত্র। মহারাজ ! 
আপনি বলিলেন রথে আসিয়াছি-_-একি অসত্য নহে? যদি সত্য 
হয় ত রথ.কি, আমাকে বুঝ্বাইয়া বলুন। 

-আমি যাহা হলিরাছি সত্যই বলিয়াছি,__যুগকাষ্ঠ, 
চক্র, চক্রনীভি, অর, আসন ; এই সব মিলিয়া রখের নাম রথ । 

যদি তাহাই ঠিক হয়, নাগসেনও সেইরূপ। রূপ, 
বেদনা, সংস্কার, বিজ্ঞান, এই সকল মিলিয়া তাহার নাম 
নাগ্ধসেন। তাহার আভ্যন্তরিক বিষয় আর কিছুই নাই। 
জীবাত্মা এই পঞ্চ স্কন্ধের সম্রি।” | 

আত্মজ্জান বিষয়ে উপনিষদ আর বৌদ্ধধর্ট্রের দিযে 
দেখুন । বৌদ্ধমতে জীবাত্মা বলিয়৷ দেহ হইতে কোন স্বতন্ত্র 
পদার্থ নাই। জল্মসংস্কারে জীবন-ত্োত বহিয়। যাইতেছে, 
তাহার মধ্যে “আমি” “তুমি” কোন মূল সত্তা! বিমান নাই। 

এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আমার আমিত্ব চলিয়া 
আসে, অথব! বিনষ্ট হইয়া! যায়? বৌদ্ধদর্শন ইহার উত্তর কি 
দেন 1 এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য দীপশিখার সহিত আত্মার 
উপয়া দেওয়। হয়। দীপশিখা যেমন বাযুভঞ্জে এক বস্ত্ব 
হইতে, জন্য বস্তু আশ্রয় করিস স্বলিয়৷ উঠে, জীব সেইরূপ এক 
যোনি হইতে জন্য যোনিতে ভ্রমণ করেঃ.খঞক দেহ ত্যাগ ক্রিয়া 


বৌন্ধধর্্ম 1 ৮৫. 
অন্য দেহ আশ্রয় করে। বায়ুর ন্যায় বিষয়-তৃষ্ণ জীবাত্মাকে 
ধোনি হইতে যোনিতে লইয়! যায়। এই যে জীবাত্মা অবস্থা 
হইতে অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা একও নহে-_ভিল্নও 
নছে। | 

রাজা-_-একটা দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝাইয়া দিন। 

- একটা দীপ ভ্বালাইয়৷ দিলে সমস্ত রাত্রি তাহা স্বলিতে 
থাকে । প্রথম প্রহরে যে শিখা জ্বলিতেছে, তাহা কি মধ্যরাজ্ির 
শিখার সঙ্গে সমান ? 

শ্্না। 

-_মধ্যরাত্রির শিখ! ও শেষ প্রহরের শিখা--ইছারা এক. 
কিভিন্ন? 

--এক নহে। 

তবে এই একই শিখার কি ভিন্ন রূপ বলিবেন ? তাহাও 
নহে, সমস্ত রাত্রি সেই একই শিখ! জ্বলিতেছে। আমাদের 
জীবনেরও এই গতি,--এক যায়, এক আসে । আদি নাই, 
অন্ত নাই, জীবন-চক্র ঘুরিতেছে। পুর্ববাপর একও নহে, 
আবার ভিন্নও বলা যায় ন1% 

এই জীবন-শিখা কাধ্য-কারণগতিকে নুতন নূতন ক্ষেত্র 
অধিকার করিতেছে । জ্বলিতেছে, জুলিয়া নিবিয়া যাইতেছে-_" 
নৃতন ইন্ধন পাইয়া পুনর্ববার জ্বলিয়া উঠিতেছে__মনে হয় এক 
অথচ ভিন্ন, ভিন্ন জথচ এক। 

জীবাঝ্মার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে, জারা 
ধোলিভ্রমণ কিরূপে সম্ভবে ? 


৮৬ বৌদ্ধধর্ম । 


আত্ম! ছাড়িয়া অনাত্মবাদ অবলন্বনপূর্ববক ন্খছুঃখভোগী 
বে জীব তাহার জীবন-সমস্তা! পৃরণ-__বৌদ্ধধর্্ম এই অসাধ্য 
'সাধনে অ্রতী হইয়াছেন। 
এই সমস্তা পৃবণের প্রণালী ভান যে সমস্ত 
উপকরণে জীবের জীবন সগঠিত, তাহাদের নাম “দ্ধ” । এই 
ক্ক্দ পঞ্চসংখ্যক, এঠ পঞ্চক্ষন্ধ নানাধিক মাত্রায় সর্ববজীবে 
বর্তমান। সেই পাঁচটি এই _ 
বিষয় প্রপঞ্চ--রূপ; 
বিষয়জ্ঞান প্রপঞ্চ--বেদন!; 
ংজ্ঞ প্রপঞ্চ--নাম; 
ংস্কার প্রপঞ্চ-_-বাসনা; 
বিজ্ঞান প্রপঞ্চ--€ ০০7)80100৭1)688 ) 
প্রত্যেক স্কন্ধের আবার অন্যতর নানাপ্রকার বিভাগ । 
এই পঞ্চ স্কঙ্ধের সংযোগে জীবের জন্ম--তাহাদের বিয়োগে 
জীবের মৃত্যু! এই সকল স্কঙ্গ ছাড়িয়া জীবাত্মার স্বতন্ 
অস্তিত্ব নাই। ২. 
এই পঞ্চ স্বন্ধ কখন কখন 'নামরূপ” এই দুই শ্রেণীছে 
বিভক্ত দেখ! যায়, মোটামুটি বলিতে গেলে জীব নামরূপের 
সমঞ্রিমাত্র । মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার নামের অন্তর্গত-_ 
দৈহিক ও বাহা বিষয় রূপের অন্তভূতি। 
মৃত্যুকালে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বন্ধপুঞ্জের বিয়োগ হইবা- 
মাত্র অন্যাত্র তাহাদের সংযোজন ঘটে, হয় ইহলোক অথবা অন্য 
লোকে; এইরূপে নূতন নুতন জীব সৃষ্টি হয়। এই কয়েকটি 
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স্কঙ্ধের যোগাযোগেই মন্ুষ্যের মনুষ্ত্ব_ মনুষ্যের চরিত-_ 
মনুস্তের আত্মা । এই সমস্ত ক্ষন্ধের মূলে আত্মা যে আমি, 
আমি কতকগুলি গুণ ও সংস্কারের সমষ্টি মাত্র) এই যে আমি, 
আমার নিয়তই পরিবর্তন হইতেছে; আজ একরূপ, কল্য অন্য- 
রূপ। শিশু যে সে বালক নহে, বালক যে সেযুবা নছে। 
এই পরিবর্তন অনুসারে নামের ভিন্নতা, যেমন একই ছুগ্ধের পরি- 
বর্তনে ক্ষীর, দধি, ঘোল প্রভৃতি নাম ভেদ হয়। ইহাতে একটা 
প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে-_যদি আত্ম! বলিয়। স্বতন্ত্র পদার্থ 
না থাকে, তাহা হইলে শুভাশুভ কন্মামুসারে জীবের ভাল মন্দ 
যোনিভ্রমণ কিরূপে সম্ভবে? আত্মা নাই ত যোনি ভ্রম” 
কাহার ? যেমন কথায় বলে, “মাথ! নাই তার মাথ! বাথ! 1৮-_ 
ই/7র উত্তরে বৌদ্ধশান্্রে বলে, যদিও আত্মার অন্য সমস্ত 
ক দান (ক্বন্ধ) ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তথাপি কর্ম্মকল-__কর্ম্মীবল__. 
অক্ষত থাকে । জীব নিজ নিজ কর্ম্মবলে নূতন জন্ম ধারণ'করে ॥ 
ষে সকল সংস্কার এই ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে কার্য করিতেছে, স্ৃত্ু 
তাহাদিগকে বিয়োজিত করে, কিন্তু কর্ম্মবলের উপর মৃত্যুর 
কোন অধিকার নাই। মৃত্যু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জীনদেহ 
হইতে বিশ্লেষিত আত্মার অবয়বখণ্ড নূতন যোনিতে সংযোজিত 
হয়__নৃতন কর্মক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। এইরূপে জীবন-ম্োত 
অব্যাহত থাকে । পূর্ববজন্ম ও নবজম্মের' মধ্যে কণ্্সূত্রই এক- 
মাত্র বন্ধন । মনে করুন তাড়িত শক্তির ন্যায় কর্মবল বলিয়। 
একটি শক্তি আছে, তাহার গতিবিধিতেই জীবন গঠিত 
হইতেছে-সংসার চলিভেছে। যেমন রথচক্র উঁচু নীচু নানা 
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শ্থান নান! দৃশ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, অথবা দীপশিখা 
কিয়ৎকাল অলিয়া নিবিয়া যাঁয়--আবার জ্বলিয়া উঠে 
তাহাকে পুর্ববাপর একই শিখা বলা যায় না, অথচ ভিন্নও 
নহে। এইরূপে কর্মবলে জীবনচক্র নিয়তই ঘূর্ণমান-_অথচ 
বৌদ্ধধর্ম আত্মার অনুবস্তিত্ব, আমার আমিত্ব অঙ্গীকার করেন 
ন। আমার কণ্মের স্রোত জীবনে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু 
কর্্ম-কর্ত। কোন পুরুষ নাই। মোটামুটি, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক 
তন্ব্বর সারাংশ এই--মাত্মার পৃথক সত্তা নাই। দেহ এবং 
আত্মা ও আত্মার উপকরণ সমস্ত মৃত্যু দ্বার! ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায়; কর্্মবলে সেই সকল ছিন্ন অনয়ব-খণ্ড সংসারের ক্রীড়া- 
ক্ষেত্রে নৃতন নূতন জড়পিণ্ড ও জীবাকারে পরিণত হইতেছে - 
বিশ্বসংসার এই অথগুনীয় নিয়মে চলিয়া আসিতেছে । কেন্ত 
সম্প্রধুয়ী লোকের! ( ইংরাণীতে যাদের ০91151 বো) 
তার্দের মতও কতকট। এইরূপ। তাহারা ব্যক্তিকে-_ পুরুষকে 
মিংহাসনচ্যত করিয়া, তাহার স্থানে মনুষ্যজাতিকে সংস্থাপিত 
করেন । মনুষ্যের বিনাশ-কিন্তু মানব জাতির অমরতা1। স্ৃত্যু- 
কালে মনুস্যের দেহমন নিযুক্ত হইয়া! আদি ভূতে মিশিয়! যায়; 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা তাভাব স্থৃকৃতি এবং সাধু দৃষ্টান্ত+_ 
অন্য কথায় কর্্নবল এবং কর্ধফল; তাহা তাহার পরবাসী 
স্গান সম্ভতি ও অন্যান্য লোকের মধ্যে প্রবাহিত হয়! 
জনসমাজ সংরক্ষণ এবং তাহার উন্নতি সাধনে সহায়ভূত হয় | 

+“ সে যাহাই হউক, এই প্রশ্ন উৎপন্ন হইতেছে, এই কশ্মীবল 
কাহার? আমার, তোমার, কি অন্যা কোন জীবের ? আজ! 
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বিনষ্ট হইলে কর্ম্মবল কিসের উপর স্থীয় শক্তি চালন1 করিবে ? 
কর্তা ব্যতিরেকেই বা! কশ্মীবল কিরূপে দেহের বাহিরে ও 
অভ্যন্তরে কার্য করিবে £ বৌদ্ধধর্ট্মের সহস্র ব্যাখ্যাতেও এই 
সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। কর্তা! 
ছাড়িয়া দিলে কর্মের বল আপনাপনি বিনষ্ট হইয়! যায়; স্বাধীন 
পুরুষ ছাড়িয়! দিলে গশুভাশুভ কর্মের জন্য দায়িত্ব চলিয়। যায়। 
পরকালে বিশ্বাসও এই আত্ম-জ্ঞানের উপর অনেকটা নির্ভর 
করে। আমি আছি, আমি পরে থাকিব, আমার আমি 
নিরন্তর বহমান থাকিবে, এই বিশ্বাস পরকাল-বিশ্বাসের মূল । 
আমার আমিত্ব গেলে কর্মুবলের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়__ 
পরকালে বিশ্বাসও হীনবল হয়। 

তবে কি এই কর্মনিবন্ধন জন্মের পাকচক্র হইতে জীবের 
কিছুতেই পরিত্রাণ নাই ? আছে, এবং বুদ্ধদেব সে উপায় বলিয়। 
দিয়াছেন। তিরনিন সেই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন “যস্মাশ ভূয়ে। 
ন জায়তে”। তাহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বনের শেষফল 
নির্ববাণমুক্তি । এই নির্ববাণমুক্তি কি? ঘুরিয়া ফিরিয়া এই 
প্রশ্নে আসিয়! পড়িতে হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্ববাণের অনেক কথ।, 
অনেক উপদেশ আছে। বুদ্ধের নির্ববাণ যে অবস্থা, তাহা 
ভাবাভাব এতদুভয়েরই অতীত এক অভাবনীয় অবস্থা-_ 


“ন চাভাবোহপি নির্ববাণং কুত এবাম্ত ভাবত! ।' 
ভাবাভাববিনিমুক্তঃ পদার্থে! নির্ববাণমুচ্যতে 1” 


( রত্রকূট সূত্র ) 
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মিলিন্দ-প্রশ্নে নাগসেনের নির্ববাণশ্বাখার কিয়দংশ নিচ্ছে 
উদ্ভৃত করিয়! দিতেছি__ 
৬ “দুঃখ শোক পাপতাপ হইতে মুক্তিলাভ-_ শাস্তি আনন্দ 
পবিভ্রহা__-এই নির্বাণের অবস্যা। 7 
িনি জীয ক্রীৰনকে পুগাপথে নিয়োঙ্িত করিয়। চতুদ্দিক 
অবলোকন করেন, তিনি কি দেখেন ? ছন্ম রোগ শোক জরা 
মৃত্যু, চতুন্দিকে পরিবর্তন_-সকলই অস্থির-_সর্ববত্রই অশান্তি । 
রই দৃশ্যে তাহা শবীর জ্বরে অভিভূত হয়, মন অশান্গিতে পুর্ণ 
হম, কিছুতেই ভাহার সন্তোষ নাই, তৃপ্তি নাই, পুনঃপুনঃ জন্ম 
ভয়ে তিনি সদাই ভীত ও ত্রস্ত, এবং সেই ভীতিবশতঃ 
'আরোগ্যলাভে অসমর্থ । এই অবস্থায় তিনি চিস্ত। করেন, এই 
ফাল! যন্ত্রণ। হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতি জাত করা যায়? এই 
অশান্তির মধ্যে শান্তি কোথায় পাওয়। যায় ? যদি এমন অবস্থায় 
উপনীত হওয়া যায়, যেখানে জন্মভয় নাই, স্বতযুভয় নাই, 
বাসনার দংশন নাই, আসক্তিবিহীন হইয়া শাস্তি আরাম, 
নির্বাণ উপভোগ করা যায়, তাহা হইলেই তাহার সকল কামনা 
পূর্ণ হয়; সাধন দ্বারা তাহার সেই অবস্থা উপলব্ধ হয়, যেখানে 
জন্মভয় শোক তাপ অতিক্রম করিয়। তিনি শাস্তি লাভ 
করেন। তখন তিনি পুলকে উৎফুল্ল হইয়া মনে করেন, 
এতক্ষণে আমি আশ্রয়স্থান লাভ করিলাম। সেই মোক্ষধাম 
অর্জন ও রক্ষণ করিতে তিনি কায়মনে সচেষ্ট হন; পংযমী 
প্রিতেন্দ্িয় ও অহিংসাপরায়ণ হন, সর্ববভূতে দয়। ও প্রেমে 
তাহার হৃদয় অভিষিক্ত হয় । এইরূপ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ 
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করিয়া এই পরিবর্তনশীল সংসায়ের অতীত যাহা স্থায়ী, যাহা 
সত্য, অহত্মগুলীর চিরকাঙিক্ষত ফল. তাহা তাহার হস্তগত 
হয়। তখনই তিনি নির্ববাণমুক্তি লাভ করেন । 


এই নির্ববাণমুক্তি স্থানবিশেষে বদ্ধ নহে। ধর্মাই তাহার 
আশ্রয়স্থান। চীন, তাতার, কাশ্মীর, গান্ধার, সর্গ মর্ত্য 
বেখানেই থাকুন, প্রত্যেক সাধুপুরুষ বুদ্ধনির্দিষ্ট ধর্্পথে 
চলিয়! নির্ববাণমুক্তি লাভের অধিকারী। বাহার চরিত্র 
পবিত্র, ধিনি ধ্যান ও বিবেক অর্জন করিয়াছেন, ধিনি আসঞ্তি 
বিহীন মুক্তহৃদয়, তিনি জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া 
নির্ববাণরূপ অস্থত লাভ করেন ।” ৰ 

,নাগসেন আবার কহিলেন, “নির্ববাণের যেমন স্থান নির্দেশ 
কর! যায় না, তেমনি তাহার কারণও নির্দেশ কর! যায় না। 
যে পথ নির্ববাণে লইয়া! যায়, সে পথ প্রদর্শন কর! যাইতে 
পারে; কিন্তু নির্বাণের উৎপত্তি কোথ। হইতে, তাহা! বল! 
যায়না । আর জিনিসটা! যে কি, তাও স্পষ্ট ৰল। বায় না। 

তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতে ফ্াড়ায় এই, “নির্বাণ 
কি না “নির্ববাণ”, অর্থাৎ তাহা কিছুই নয়। 

--মহারাজ তা নয়-_নির্ববাণ আছে, ইহ! সত্য |” 

ব্রন্মত্তান সম্বন্ধেও উপনিষদের এই উপদেশ_ _অস্তীতি 
ক্রবতোহন্যাত্র কথং তদুপলভ্যতে”-_মাছেন* এ বল! ভিন্ন আর 
কিসে তিনি উপলব্ধ হন ? 

নাগসেনের এই সমস্ত উপদেশেও নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপ 


্ 
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অবগত হওয়া গেল না.। যে অবস্থায় আসক্তি নাই, জন্মভয় 
স্ত্যুভয় নাই, রাগ দ্বেষ স্েহ মমতা প্রভৃতি সকলই নট, 
মনোবৃত্তি সমুদায় তিরোহিত, সে যে কি অবস্থা কে বলিতে 
পারে? কাহার সাধ্য ভাবিয়া উঠে? কথিত আছে বুদ্ধদেব 
ক্্য়ং এই নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহার শিষ্েরা সে 
অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ; দেখা যাক্‌ এই বর্ণনা হইতে 
বেশী কিছু জ্ঞানলাভ হয় কি না। 

বুদ্ধদেব তাহার 'আসম্ন মৃত্যুকালে শিষ্যদিগকে ডাকিয়া 
উপদেশ করিলেন, “পৃথিবীর তাবৎ বস্তই অনিত্য, তোমরা 
যত্বপূর্ববক আপনারা আপন মুক্তি-সাধন কর ৮» এই কয়েকটি 
কথা তথাগতের শেষ কথা। 

পরে বুদ্ধদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া দের প্রথম 
সোপানে পাদনিক্ষেপ করিলেন ; প্রথম সোপান উত্তীণ হইয়। 
দ্বিতীয় সোপানে, দ্বিতীয় সোপান হইতে তৃতীয় সোপানে, 
তৃতী্ব হইতে চতুর্থ সোপানে। তখনও তাহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ 
নষ্ট হয় নাই, কতক জ্ঞান, কতক আনন্দ অবশিষ্ট আছে। 
আরও উচ্চে উঠিতে হইবে। চতুর্থ মহাধ্যান.সোপ? এতিক্রম 
করিয়া! তিনি সেই সোপানে পদক্ষেপ করিলেন, যেখানে কেবল 
অনন্ত আকাশ বিরাজমান। অনন্ত আকাশের সোপান হইতে 
তথায় পদার্পণ করিলেন, যেখানে কোন চিন্তা, কোন ভাব, 
কোন মনোবৃত্তি বিচ্যমান নাই_-সকলি শুহ্ত। কিন্তু ইহাতেও 
নিস্তার নাই। শুম্যতার অনুভবেও আনন্দ, তাহাও বিনষ্ট 
করা আবশ্যক। পরে শম্তার সোপান হইতে এমন 
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মধ্যে প্রবেশ করা--সকল জীবনের মূল যে ব্যক্তিগত স্বাতন্তরা, 
তাহ! সমূলে উৎ্পাটন করিয়া ব্রন্দে কিন্ম! শুন্যে মিশিয়া যাওয়!, 
ইহার পরিণামে মনুষ্যহের আর কি অবশিষ্ট রহিল ? ভক্তি- 
ভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন তাহার বৌদ্ধধনর্ম ও আর্ধ্যধর্ট্মের 
পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, “বৈদাস্তিক চৌতলা 
মন্দিরের তুরীয় অবস্থ৷ এবং বৌদ্ধ চৌতলা মন্দিরের নির্ববাণ- 
মুক্তি এপিঠ ও-পিঠ1৮  বেদান্তমতে জীবাত্ম(র পরক্রন্ষে 
বিলীন হওয়া__বৌদ্ধমতে নির্নবাণ- প্রলয়সাগরে ডুবিয়। যাওয়া--- 
ইহার উদ্ধে সর কিছুই নাই_অন্ধকার, নিস্তন্ধত1) শূন্য তা) 


বিনাশ ! 


৯৮ বৌদ্ধধশ্ম । 


টিপ্পনী_ বুদ্ধদেব বৈশালীর কুটাগার শালা 
যে উপদেশ দেন তাহার ব্যাখ্যা! । 


চারিটা স্মৃতি-উপস্থান (ধান)-__ 
১। কায় অপবিত্র 
২। সংসার হুঃখমর 


৩। চিত চঞ্চল 
৪1 পদার্থসমূহ অলাক 
চারিটা ধশ্ম-চেষ্টা-__ 


৯ অঞ্জিত পুণের সংরক্ষণ 

২। অলন্ধ পুণ্যের উপাঞ্জন 

শ। পূর্ববসঞ্চিত পাপের পরিত্যাগ 
৪। নুতন পাপের অন্ুৎপন্ভি 


চারিটী খছ্ছিপাদ :__ 
অলৌকিক সিদ্ধি লাভের __ 

১ ছঅভিলাষ 

২। চিন্ত 

৩। উৎসাহ 

৪1 অন্বেষণ 

পঞ্চবল-_ 

১। অন্ধ 

২। সমাধি 


৩। 
৪! 


বীর্ধ্য 
স্মৃতি 
প্রশ্ড1 


সপ্ত বোধাঙ্গ _- 


১। 
| 
৩। 
৪ | 
| 
ঙ। 


চা 


স্মৃতি 
বিবেক 
বীর্য 
প্রীতি 
অন্ধ! 
বৈরাগ্য 
সমাধি 


অফ্ট আধ্যমার্গ-- 


৯॥ 
স্‌ । 
৩ । 
5 । 
| 
গু | 
৭ | 
৮1 


সমাক্‌ দৃষ্টি 
সম্যক্‌ সম্থর 
সম্যক বাক্‌ 
সম্যক কন্াস্ত, 
সম্যক আঞ্ীব 
সম্যক্‌ ব্যায়াম 
সমাক্‌ স্বতি 
সম্যক সমাধি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 





পাপ ০ আউট 
এসপি পা 


বৌদ্ধ সঙ্ঘয। 
উপক্রমণিকা ।__ 
বৌদ্ধধর্ম ত্রিরত্বে খচিত-__বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ। হিন্দুরর্থের 
ত্রিমু্তির ন্যায় বৌদ্ধধর্্ক্ষেত্রে এই তিনের ত্রিমুন্তি কল্লিত দেখ! 
যায়। মুমুক্ষু ব্যক্তি বৌদ্ধধশ্মে দীক্ষিত হইবার সময় এই 
ত্রিবর্গের শরণাপন্ন হইয়া,দীক্ষা লাভ করেন। 
বুদ্ধং শরণ গচ্ছামি 
ধন্মং শরণং গচছামি 
সভ্বং শরণং গচ্ছামি 
--বৌছ্ধদের এই দীক্ষামন্ত্র। ১ 
সঙ্ঘ ।-- 
পযাস্ত বুদ্ধ” ও ধেশ্ম” এই ছুই অঙ্গ লইয়াই অল্প-বিস্তর 
চর্চা করা গিয়াছে । বুদ্ধের জীবনবৃস্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত এবং 
তাহার উপদিষ্ট ধন্মতন্্ যথাসাধা সমালোচিত হইয়াছে। 
িন্িধশ্থের তৃতীয় অঙ্গ যে সঙ, এই প্রবন্ধে তাহার অবতারণা। 
সঙ্গত বোধ হয়। 
আমরা দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধধন্মের মূলসূত্র এই যে, মনুক্তের 
জীবনবাত্র। নিরবচ্ছিন্ন ছুঃখময় 3 বিষয়-তৃষ্তাই সে ছুঃখের মুল, 
এবং বুদ্ধ-নির্দদি্ট আর্ধযমারগ অবলম্থনপূর্ববক তৃষ্ণা! পরিহারই 
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সেই মুলোচ্ছেদের উপায়। এইরূপ বিশ্বাস ও উপদেশের 
সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ সঙ্যের উতৎপত্তি। গৃহস্থাশ্রেমে বাস ঝরুনয়া 
বৌদ্ধধর্মের উচ্চ অঙ্গের উপদেশ সম্যক্রূপে পালন রি 
পক্ষে সম্ভব নহে। সংসারের মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া 
গুহের বাহির হওয়৷ নির্বাণ লাভের উৎকৃষ্ট সাধন; সহজ 
কথায়, নির্ববাণপথের পথিক হইতে গেলে গৃহস্তের সন্ন্যাসী 
হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধদেব স্বয়ং মুণ্ডিত কেশে, গৈরিক বেশে, 
ভিঙ্গাপাত্র হস্তে সেই জীবন-ব্রত অবলম্বন করিলেন, এবং 
স্বকীয় দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বার! অন্যকে সেই পথে নিয়োজিত 
করিলেন। কাজেই তার শিব্যবর্গ মিলিযা এক উদাসীন 
সম্প্রদায় স্বতই সংগঠিত হইল । বুদ্ধসম্প্রদ।য়ী উদাসীনের 
নাম ভিক্ষু, এবং সমাঞ্জবদ্ধ ভিক্ষুদলের নাম সঙ্গ টি 

(বৌদ্ধধন্ম যখন হিন্দু সমাজ হইতেই বিনিঃস্থত, তখন 
সহজেই মনে করা যাইতে পারে যে, এই উদাসীন- 
সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের স্বকপোল-কল্লিত নৃতন স্থষ্টি নয়। ইহার 
নিয়মাবলীর মধ্যে হিন্দুসমাজের রীতিনীতিবহিভূত ভি 
ব্যাপার কিছুই নাই। হিন্দুদের আদর্শ-জীবন ব্রক্মচধ্য, 
গারহন্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্গ্যাস, এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত | ইহার 
শেষ আশ্রম-বাসী যিনি, তিনি সন্ন্যাসী । বুদ্ধের সময়েও যেগী, 
বৈরাগী, বতী, মৌনী,নিগ্রন্থ, অচেলক, আলীবক, দিগম্বর প্রভৃতি 
নানা ধরণের সন্ন্যাসী বিদ্কমান ছিল: তাহার প্রবর্তিত উদাসীন- 
সম্প্রদায়ও উহাদের সহিত এক ছঁচেই গঠিত । তবে ইহার 
বিশেষত্ব ফোন্থানে, তাহ! ক্রমশঃ বিবৃত হুইবে। 


বৌদ্ধধর্ম ১ 


[ার গুরু; তাহার মুখে আমি ষে উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, 

ম তাহাতেই অনুরক্ত থাকিব ।” বৈশালীর সভা এই 
দলি হইতে উৎপন্ন । কতকগুলি ভিক্ষু সঙ্ঘনিয়মেৰ 
রতা নিবারণ জন্য কোন কোন নিয়মের পরিবর্তন হয়, 
এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাহারা এইরূপ দশটি 
নিয়ম নির্দেশ করেন- _অশন বসন সম্বন্ধে কতকগুলি ছোটখাট 
নিয়ম, তাছাড়া সোনারূপা গ্রহণের যে নিষেধ ছিল, তাহা 
দুরবীকরণ। এই সকল বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্কের পর নবীন 
মত অগ্রাহ্য হইয়। সঙ্ঘের প্রাচীনপন্থীদের মধ্যাদাই রক্ষিত 
হইল। তথাপি প্রতিপক্ষীয়েরা সন্থুষট হইলেন না। তীাহারাও 
স্বপক্ষ হইতে এক সভা করিলেন_-এই সভা “মহাসঙ্গীতি 
বলিয়! অভিহিত । এই বিপক্ষ দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া দীপ- 
বংশ বলেন--“ইহা'রা ধন্মনষ্ট করিতে ও শাস্ত্র উল্টাইতে চায়__ 
বুদ্ধের উপদেশের নূতন অর্থ করিয়া স্বমত সমর্থন করে-_সুত্র 
বিনয় ও পরিবার পাঠ, অভিধম্ম, নিদেশ, জাতক প্রভৃতি 
একদিকে ফেলিয়া দিয়া নিজেদের মনগড়া শাস্ত্র পর্যন্ত প্রস্তুত 
করিতে উদ্যত ৮ বৌদ্দধন্্মন প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই মতভেদ 
দলাদলি আরো বাড়িয়া উঠিল-_ক্রমে বৌছ্ধেরা অফ্টাদশ 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়। পড়িল--তাহাদের গুরুও ভিন্ন ভিন্ন। 
এই কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রতিকুলে বুদ্ধের উপর ভক্তি শ্রদ্ধা, 
বৌদ্ধশাস্জ্রে আস্থা, ধর্বন্ধ,নে সাধারণ অনুরাগ ও উৎসাহ-_এ 
ভিন্ন আর কোন শক্তি ছিল না। তারতে বৌদ্ধ সঙ্ঘ নিশম্মূল 
হইবার এক কারণ মনে হর জজ্বেহ এহ প্রকৃতিগত তুর্ববলত : 


০৬ বৌদ্ধধর্ম । 


বুদ্ধদেবের জীবদ্দশ। হইতেই এইরূপ মতভেদের সূত্রপাত । 
যায়,)তাহার একটি দুষ্টান্ত দিলে আলোচ্য বিষয়ের স্পষ্ট, 
হইবে টীস্মামরাও আমাদের এখনকার সমাজের বি 
দ্লাদূলি দূর করিবার সদুপায় স্থির করিতে পারিব। 


যখন ভগবান্‌ বুদ্ধ কৌশাম্বীতে বাস করিতেছিলেন, .মই সময় 
জনৈক ভিক্ষর প্রতি অকারণে দোষারোপ কর! হয়, কিন্তু তিনি 
নিজ দোষ কিছুতেই স্বীকার করেন না; ভিক্ষমণ্ডলী তাহার 
প্রতি বিরক্ত হইয়! বহিষ্কার দণ্ড বিধান করে। 


সেই ভিক্ষু বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান, ধণ্মশান্ত্রবিশারদ এবং বিনীত- 
স্ভাব ছিলেন। তিনি নিজ বন্ধুগণের নিকট গিয়। বলিলেন, 
“আমি ত কোন দোষ করি নাই, আমাকে অনর্থক দণ্ড বিধান 
করা হইয়াছে । আমি আপনাকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কত মনে 
করিতে পারি না। আপনার আমাকে এই অন্যায় দণ্ড হইতে 
মুক্তি দান করুন|” 


তাহার বন্ধুগণ বিচারকদের নিকট গিয়। আপনাদের অভি- 
প্রায় ব্যক্ত করিলে পর, ছুই দলের মধ্যে ঘোরতর কলহ-বিবাদের 
উপক্রম হইল । 


বুদ্ধেব নিকট ইহার মীমাংসার জন্য উভয় দলই উপস্থিত 
হইল । বুদ্ধদেব ছু*পক্ষকে অনেক করিয়! বুঝাইলেন, ও যাহাতে 
সন্তাব রক্ষিত হয়, তাহার উপদেশ দিলেন। 

তবুও দলাদলি ভাঙ্গে না। উভয় পক্ষ স্বতন্ত্রভাবে উপবাস 
প্রভৃতি নিজ নিজ ধশ্মানুষ্ঠানে তত্পর হইল। বুঝ্ধদেব তাহ 
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দেখিয়া বলিলেন, দুই দলের মধ্যে বখন এক্য নাই, তখন 
তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ধন্মকৃত্য অনুষ্ঠান করাই 
বিধেয। তিনি বিবাদের সুত্রধরদিগকে তিরক্কধার করিয়া 
কহিলেন, “হিংসা! প্রতিহিংস। দ্বারা পরাহত হয় না, কিন্তু প্রেম- 
গুণে বিজিত হয়। অন্ভ্রানবশতঃ 'ষ বাক্তি বিবাদকলন্ে 
প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কিছু বলিবার নাই; কিন্তু জানিয়া শুনিয়। 
এইরূপ অসদ্যবহার দূষণীয়। তোমরা সকলে শাস্তি ও সন্ভাবে 
বাস করিতে শিক্ষা কর)।এই আমার উপদেশ । আর তানা 
পার ত বনে গিয়! নিজ্জনে বাস কর। দুষ্টের সহবাস অপেক্ষা 
অরণ্যের নির্জনতা! শতগুণে (শ্রয়ুস্ষর 1৮ 
. এইরূপ উপদেশেও ভিক্ষুদলের বিবাদ ভগ্জন না ভওয়াতে, 
ভগবান বুদ্ধ কোশান্ধী পরিত্যাগ করিয়। শ্রাবস্তীতে গিয়া বাস 
করিতে লাগিলেন। তীহার অবর্তমানে এই কলহ-বিবাদ 
আরো অধিক প্রচ্জ্বলিত হইয়। উঠিল। পরে কৌশাম্বীব 
গৃহস্থেরা স্থির করিল,“এই সকল ভিক্ষু মহা গণ্ডগোল বাধাইয়াছে, 
ইহাদের দৌরাস্মো বুদ্ধদেবও দুরে গমন করিলেন। এই 
সকল [ভক্ষুদিগকে মামর। আর ভিক্ষা দান করিব না! ইহারা 
গৈরিক বসন ধারণের উপযুক্ত নহে-_ইহারা সংসারে ফিরিয। 
গৈলেই ঠিক হয়।” গৃহীদের এইরূপ আচরণে ভিক্ষুদলের 
চৈতন্য হইল, ও তাহারা তখন পরস্পরের মধ্যে শান্তিস্থাপনে 
কৃতনিশ্চয় হইল । 
উভয় পক্ষের লোকেরা শ্রাবন্তী গিয়৷ উপস্থিত হইল। 
সারীপুত্র বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন,_-ভগবন্‌! এই 
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সকল কলহপ্রিয় ভিক্ষুদল সমাগত হইয়াছে, ইহাদের সহিত 
কিরূপ ব্যবহার করিব ? 

বুদ্ধদেব কহিলেন £-- 

“ইহাদ্দিগকে ভণ্সন। করিও না__কর্কশবাক্য কাহারে! ভাল 
লাগে না। উভয়পক্ষের কথ! গুনিয়া বিচার কর। এক 
পক্ষের কথা শুনিয়! ইতিকর্তব্য স্থির করা অসম্ভব। উভয় 
পক্ষের দোষগুণ প্রণিধানপুরঃসর বিচার করা মুনির লক্ষণ ।” 

কুলস্ত্রী প্রজাপতি আসিয়। জিড্ভাস। করিলেন-_-এইক্ষণে কি 
করা কর্তব্য £ 

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, “উভয় দলকেই গ্রাসাচ্ছাদ্ন দিয়া 
পরিতষ্ট কর-_-কোন এক দলের প্রতি পক্ষপাতী হইও ন11” 

উপালী ক্তিজ্ঞাস! করিলেন,__ইহাদের কলহের ব্যাপার তদন্ত 
না করিয়া কি ইহাদের মধ্যে সন্থিস্থাপন বিধেয় ? বুদ্ধ 
কহিলেন--“না, এরূপ হইতে পারে না। অনুসন্ধান দ্বার! 
উহাদের দোষগুণ (বিচার করিয়। এর শেষ পধ্যস্ত তলাইয়। 
না দেখিলে সন্ধিস্থাপনের উপায় নির্ণয় করা৷ অসাধ্য । মৌখিক 
সঙ্গি কোন কারধ্যের নহে-_অন্তরের সহিত পরস্পরের দোষ 
মাঁজ্জন! ন। করিলে স্থায়ী ফল প্রত্যাশা করা বৃথা । এক 
মৌখিক সন্ষি--অন্য যে আন্তরিক  সখ্য-বন্ধন, তাহাই প্রকৃত 
সন্ধি ।” এই বলিয়া তিনি দীর্ঘায়ুর গল্প বলিলেন ঃ 
* প্ররাকালে কাশীতে ব্রহ্গদর্ত নামক এক প্রবলপ্রতাপ 
নরপতি ছিলেন । তিনি দীর্ঘেতি নামক কোশল রাজের সহিত 
যুন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্ল হইলেন। কারণ তিনি মনে ভাবিলেন 
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কোশল এক ক্ষুদ্র রাজ্য--দীর্ঘেত আমার সৈন্যের সহিত যুদ্ধে 
পারিয়া উঠিবে না। দীর্ধেতি নিজের দুর্ববলত। অনুভব করিয়! 
রাজ্য ছাড়িয়৷ পলায়ন করিলেন, ও নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে 
করিতে অবশেষে কাশী আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় 
তিনি সন্যাসীবেশে এক কুস্তকার-গুহে রাণীকে লইয়। বাস 
করিতে লাগিলেন। রাণীর এক সন্তান জন্মিল, তাহার নাম 
দীর্ঘায়ু । দীর্ঘায়ু বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে রাজা তাহার জমঙ্গল আশঙ্কা 
করিয়া তাহাকে দুরে পাঠাইয়! দিলেন। 

যখন ব্রক্ষমাদভ জানিতে পারিলেন যে, কোশলরাজ ছন্মবেশে 
রাণীর সহিত কুস্তকার-গৃহে বাস করিতেছেন, তখন তিনি 
তাহাদের উভয়কে ধৃত করিয়! প্রাণদ্ড আদেশ করিলেন । 

_ তাহাদের পুক্র দীর্ঘ।ু কাশীর বাহিরে বাস করিতেছিল, 
তাহ'র পিতা স্তর পূর্ব্ব তাহাকে আনাইয়া৷ উপদেশ দিলেন-_ 
“হে পুক্র দীর্ঘায়ু, অধিক দেখিও না-__অল্প দেখিও না। হিংস 
প্রতিহিংস! দ্বার! পরাজিত হয় না__-মৈত্রীগুণে হিংসাকে পরাজয় 
করিবেক |” 

দীর্ঘায়ু বনে গমন করিয়। কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। পরে তিনি নগরে ফিরিয়া আসিয়া নৃপতির ভস্তা- 
রক্ষকের অধীনে কর্মমগ্রহণ করিলেন। 

পরদিন প্রতুুষে উঠিয়া! তিনি বীণ! বাজ্াইয়! মধুর স্বরে গান 
আরম্ত করিলেন । রাজা গুনিয়া জিজ্ঞাস। করাতে পরিজনের! 
বালকটীকে রাজার নিকট লইয়। গেল; রাজা সন্তুষ্ট হইয়া 
তাহাকে আপনার পার্থচর করিয়া রাখিলেন। 


১১০ বৌদ্ধধন্ম। 


একদিন রাজ! মুগয়ায় বাহির হইয়া তাহার অন্ুুচরবর্গ 
হইতে দুরে গিয়। পড়িলেন--সঙ্গে কেবল দীর্ঘায়ু রহিল । 
'দীখায়র ক্রে়ে মাথ! রাখিয়। রাজ! নিদ্রা গেলেন। 


দীর্ঘায় মনে মনে ভাবিলেন, রাজা আমাদের প্রতি অত্যন্ত 
নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন_-আমার পিতা মাতাকে হনন করিয়া 
আমাদের রাজ্য কাড়িয়। লইয়াছেন। এখন তাহার প্রতি- 
শোধের সময় আসিয়াছে । এই ভাবিয়া তিনি কোষ হইতে 
তরবারি উন্মোচন করিলেন। 


তখন পিতার শেষ কথাগুলি দীর্ঘায়ুর "্মরণ হইল---স্মরণ 
করিয়। আবার খড়গ কোষমধ্যে রাখিয়া দিলেন । 


রাজ! এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়। জাগিয়া উঠিলেন। কারণ 
জিজ্ঞাস করাতে রাজা! কহিলেন, “আমর কখনই স্নিদ্রা হয় 
না, আমি সর্বদাই এই দুঃম্বপ্প দেখি বে, দীর্ঘায়ু তরবারি হস্তে 
আমাকে মারিতে আমিতেছে-_দ্বেথিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। 
আমি তোমার কোলে মাগা রাখিয়া নিদ্র। যাইতেছি, এই স্বপ্ু 
দেখিয়! ভয়ে জাগিয়া উঠিলাম |” 


কখন যুবক বাম হস্ত রাজার মস্তকে রাখিয়া! দক্ষিণ হস্তে 
খড়গ ধারণপুর্ববক বলিলেন, “মহারাজ! আমিই দীর্ঘায়, 
দীর্ঘেতি রাজার পুত্র--মামার পিতাকে হনন করিরা আপনি 
তাহার রাজা লুণ্ঠন করিয়ীছেন। দেখুন এখন প্রতিশোধের 
সময় আসিয়াছে” 


রাজ আপনাকে অরক্ষিত দেখিয়া কহিলেন, «হে 
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ফীর্ধায়,। আমার প্রাণ ভিক্ষা! দাও--আমাকে বাচাও-- প্রাণে 
মারিও না 1” | 

দীর্ঘায়ু বলিল--“কেমন করিয়৷ আপনার প্রাণদান করিব, 
বখন আমার নিজের প্রাণসম্কট উপস্থিত। যদি আপনি 
আমাকে অভয়বচন দেনঃ তাহা হইলে আমিও আপনার প্রাণ 
রক্ষা করিব ।৮ 

রাজ সম্মত হইয়! কহিলেন, “ভুমি আমার প্রাণদান কর, 
আমিও তোমাকে অভয়বচন দিতেছি।” 

পরে তাহারা পরস্পর হাতে হাত দিয়া বন্ধুত্ব শপথ 
করিলেন । 

ব্রক্মদত্তকে দীধধায়ু তাহার পিতার শেষ উপদেশগুলি 
ভাঙ্গিয়। বলিলেন। ব্রচ্ষদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার 
পিতা মৃত্যুকালে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার অর্থ 
কি?--“অধিক দেখিও না, অল্প দেখিও না, হিংসা 
প্রতিছিংস! দ্বার জিত হয় না।” 

দীর্ঘায়ু কহিলেন-_-“অধিক দেখিও ন।, অর্থাৎ হিংসা অধিক 
কাল মনে স্থান দিও না। অল্প দেখিও না, অর্থাৎ বন্ধুবিচ্ছেদ 
অল হইতে দিও না। হিংস! প্রতিহিংস। দ্বার। নিবারিত হয় না, 
তাহার অর্থ এই._তুমি আমার পিত। মাতাকে বধ করিয়া, 
আমি যদি তাহার প্রতিশোধ লইবার মানসে তোমাকে তা 
করি, তাহ হইলে তোমার পক্ষের লোকের! তাহার প্রতিশোধ 
তুলিয়া আমাকে বধ করিবে, ও আমার পক্ষের লোকের! 
তাহার শোধ তৃলিবার চেষ্টায় ফারিবে ;-_প্রতিহিৎস! দ্বারা 
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হিংস! জিত হয় ন!। মহারাজ! এখন ভুমি আমার জীবন রক্ষী 
করিয়া, আমিও তোমাকে প্রাগদান করিলাম,__-অহিংসা 
ঘ্বার| হিংসার পরাজয় হইল।” 

্রক্ষদত্ত দীর্ঘায়ুর কথায় সন্তুষ্ট হইয়৷ তাহার রাজ্য অশ্ব রথ 
সেনা সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন; এবং স্বীয় 
কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়! দিলেন। 

হে ভিক্ষুগণ! বড় লোকেদের এই দৃষ্টান্তে তোমরাও 
ক্ষম] দয়। অভ্যাস কর; গুরুজনকে ভক্তি কর, সকলকে 
প্রেমদৃষ্টিতে দেখ। তোমর৷ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিও 
না, শান্তি ও সন্ভতাবে মিলিত হইয়া বাস কর,__এই 
আমার উপদেশ। আশীর্বাদ করি যে গৃহস্থেরা তোমাদের 
সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্থখী হউক। 

ভগবান বুদ্ধ গল্পচ্ছলে এই উপদেশ প্রদান করিয়! ভিক্ষু- 
দিগকে বিদায় করিলেন। 

ভিক্ষুদল মিলিত হইয়া তাহাদের বিবাদ কলহ মিটাইয়া 
ফেলিল, ও সেই অবধি তাহারা স্থখে সম্ভাবে কাল ষাপন করিতে 
লাগিল। সঙ্গের মধ্যে শান্তি স্থাপন হইল। 
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বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব কালে আর্সমাজে বলি, হোম, 
যাগযজ্ছ, ক্রিয়াকলাপ প্রবহমান ছিল, এবং এই সকল কম্ম 
কাণ্ডের অধিনায়ক হোঠ। খত্িক অধ্বযু্ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর 
পুরোহিত বিদ্যমান ছিলেন। এই আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকশ্্ ও 
পৌরোহিত্য পরিবর্জনপূর্ববক বিশুদ্ধ ধর্্মনীতি-ভিত্তির উপর 


বৌদ্ধধর্ম । ১১৩ 
যে তাহার সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন। তিনি বৈদিক ক্রিয়া 
গু, বিশেষতঃ পশুবলির প্রতি কিরূপ বীতরাগ ছিলেন, 
তাহার নিদর্শন ঝেৌঁদ্ধশান্ত্রের অনেক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
এই বিষয় লইয়। এক ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বাদানুবাদ হয়, 
তাহাতে বুদ্ধদেব এইরূপে উপদেশ দেন 2-_ 
পুরাকালে এক মহা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন, তিনি 
এক মহা যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। কুল-পুরোহিতকে 
ডাঁকিয়৷ তাহার মতামত প্রিজ্ঞাসা করাতে পুরোহিত কহিলেন, 
মহারাজ! এই কাধ্যে প্ররৃন্ত হইবার পুর্বেব প্রজাদের স্থখ 
শান্তি ও কল্যাণসাধনে মনোনিবেশ করুন ।-_-এই পরামর্শক্রমে 
রাজ্যের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিয়া, পরে তিনি যজ্ঞারস্ত 
করিলেন। সে যজ্ঞে কোন পশু হত্যার ব্যবস্থা নাই! কোন 
বৃক্ষচ্ছেদন, একটা তৃণেরও উচ্ছেদসাধনের প্রয়োজন হইল না। 
ভূত্যের! স্তেচ্ছাপুর্ববক নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া গেল। 
ক্ষীর দুগ্ধ মধুপর্ক _-এই সমস্ত বলিতে যজ্ঞের কাধ্য সমাধা হইল । 
কিন্তু বুদ্ধ কহিলেন, ইহ! অপেক্ষাও মহন্তর বলি আছে, অথচ তাহা 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য-_সে কি, ন ভিক্ষুদিগকে অন্নদান, বুদ্ধ 
ও সঙ্ঘের জন্য আশ্রমনিম্মণ। ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলি, 
যখন ভক্ত আসিয়া বৃদ্ধ, ধণ্মন ও সঙ্বের শরণাপন্ন হয়, যখন তিনি 
কোন প্রাণীহিংসার প্রশ্রয় দেন না, তাহার প্রতাপে সর্বপ্রকার 
মিথ্যা প্রবঞ্চন৷ স্থ্দূরপরাহত হয়; যখন তিনি ভিক্ষুর ন্যায় 
স্থখদুংখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্তি-সলিলে নিমগ্ন হয়েন। 
কিন্তু সেই সর্ব্বোতকৃষ্ত বলি, যখন তিনি ছুংখ শোক হইতে 


৮ 


১১৪ বোদ্ধবর্ধ্। 


উত্তীর্ণ হইয়া, জন্মম্তত্যু অতিক্রম করিয়া জ্ঞাননেত্রে এষ 
নির্বধাণাবস্থা অনুভব করেন ও জানিতে পারেন “আর আমাকে 
এই মত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।৮ 

বুদ্ধের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ তখনি বিনীত ভাবে 
বুদ্ধ, ধন ও স্জ্ঘের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি এক বৃহ যন্ত্ 
করিবার মানসে অনেক পশু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সকলকে 
ছাড়িয়া! দিয়া বুদ্ধকে কহিলেন__ | 

“দেখুন, আমি এই সকল জীবকে মুক্ত করিয়া দিলাম, _ 
ইহারা মনের স্ুখে চরিয়া বেড়াক্‌-_মুক্ত বায়ু ইহাদিগকে 
ব্যজন করুক ।” 

এইরূপ কথিত আছে যে, বুদ্ধের উপদেশে রাজ৷ বিদ্থিসার 
তাহার রাজ্যে বজ্জে পশুহত্যা উঠাইয়া দিয়া প্রচার করিয়া 
দিলেন “এখন হইতে যজ্জে আর পশুবলি হইবে না-_পশুদের 
প্রতি মনুষ্য সদয় হইলে, দেবতারা মনুষ্যোর প্রতি সদয় হয়েন ।৮ 

পুরোহিতের কর্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া দিলে পৌরোহিত্য কাজেই 
চলিয়া যায় _ বৌদ্ধ সঞ্যেও তাহাই দেখা যায়। গুণ ও বয়সে 
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রাধান্য ছিল-_ বৌদ্ধ সঙ্বের প্রথম বয়সে তাহার 
মধো পৌরোহিত্যের প্রভাব উপলক্ষিত হয় না। সে প্রভাব 
কেনই বা থাকিবে ? যে ধর্মে দেবতার আসন নির্দিষ্ট নাই-_ 
শান্তি স্বস্তযয়নের বিধান নাই--যে ধর্মে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কন 
ভজন পুজনের কোন বিধি-ব্যবস্থা নাই--সে ধর্মে পুরোহিত 
কিমের জন্য ? _ষাগ বজ্ের অধীশ্বর, দেব মানবের মধ্যস্থ এরপ 
কোন কার্ধ্যকর্তার কিছুই প্রয়োজন .নাই.।-_বৌদ্ধ মতে প্রত্যেক 


বৌদ্ধধর্ম । ১১৫ 


মৃত্য নিজ পুণ্যপ্রভাবে নির্ববাণ লাভের অধিকারী, প্রত্যেক 
বৌদ্ধ আপনি আপনার প্রদীপ, আপনি আপন নির্ভর-যস্টি। 
প্রত্যেক বৌদ্ধ ভিক্ষু আপনিই আপনার পুরোহিত, আপনিই 
আপনার যজমান। বুদ্ধদেব মুমুক্ষুমাত্রকেই সংসার ও গৃহ 
সম্পত্তি বিসর্জন দিয়া তাহার প্রদণিত পুণ্যপথে আহ্বান 
করিতেছেন, কিন্তু সাধকের মোক্ষলাভ নিজের যত চেষ্টা ও 
সাধনার উপরেই নির্ভর। 

এই নিয়ম যাহা বলা হইল তাহা আদি বৌদ্ধ সমাজে খাটে, 
কালসহকারে ও স্থানবিশেষে ইহার বিপধ্যয় দুষ্ট. হয়? বৌদ্ধ 
ধন্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সিংহল, চীন, তিববত প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে সঙ্ঘের আকার প্রকার নিয়ম বিভিন্ন হইয়! গিয়াছে । 
তিব্ৰতী লামাদের মধো ইহা যে অপরূপ রূপ' ধারণ করিয়াছে, 
তাহা আদিম বৌদ্ধধন্মের অনুমোদিত কে বলিবৰে ? . আচার্য্য 
উপাচাধ্য প্রভৃতি নান! শ্রেণীর মণ্ডিত পণ্ডিত-পুরোহিত, সমস্বরে 
ধর্ম সঙ্গীত গান, ধুপ 'ধুনা ঘণ্টার ঘটা, বুহত মঠ মন্দিরে পট 
পুস্তলী প্রতিষ্ঠা, শান্তিজল সিঞ্চন, উপোষণ ও গুরু সন্নিধানে 
আত্মদোষ স্বীকার, পার্গেটরি-সদূশ নরকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
ভোগ, সেন্ট-প্রতিম বোধিসন্্ব কল্পনা, পোপের স্থানীয় ধণ্ম্যাজক 
লামার অধিকার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তিববতী বৌদ্ধধঘ্্ম মূলধর্ন্ম 
হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে,__বরং, আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে 
টানার রা হিসাকিরিগরারি দিয়া, 
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, বর্ণশ্রমের দহিত বৌদ্ধ সঙ্ঘের সম্পর্ক কি? 


১১৬ বৌদ্বধর্দদ 


এই প্রশ্নের উত্তরে গুটিকতক কথা বল! আবশ্যক | 

যদিও জাতিভেদ প্রথ! উন্মুলিত করিয়া হিন্দু-সমাজ ভাঙ্গিয়। 
ফেলা বুদ্ধদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না তথাপি ইহা! বল! বাইতে 
পারে বে, বর্ণবিচার তাহার সমাজের পন্তন-ভুমি নহে- ব্রাহ্মণ 
ক্ত্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ বর্গের ন্যায় নীচ বর্ণের লোকেও ভিক্ষু সঙ্গে 
প্রবেশের অধিকারী । বুদ্ধদেব একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন, “হে 
ভিক্ষুগণ-_ যেমন গঙ্গা যমুনা মহী অচিরাবতী প্রভৃতি নদনদী, 
যেমনই হউক না কেন, সাগরে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ পুরাতন 
নাম ধান হারাইয়া একই সাগর নাম ধারণ করে, তেমনি যখন 
্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র চতুবর্ণ আমার বিধানানুসারে গৃহত্যাগা 
হইয়া সন্যাসধন্ম গ্রহণ করে, তখন তাহার! পুর্ব বংশ-মর্ধ্যাদা 
পূর্বব নাম পরিত্যাগ করিয়া শাৰ্পুত্রীয় ভিক্ষু নামেই অভিহিত 
হয়।” রাজা অজাতশক্রকে সন্যাসধশ্মের উপদেশ প্রদান কালে 
বুদ্ধ বলিতেছেন-_“ঘদি কোন রাজভূত্য বা অনুচর গৈরিক বসন 
পরিধান পুর্ববক কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারী হইয়া ভিক্ষবৃত্তি 
অবলম্বন করে, হে রাজন্‌, তখন কি তুমি বলিৰে এ আমার 
ভূতা- আমার সম্মুখে দাড়াইয়া কথ! কহিবে-_ প্রণতভাবে আমার 
আজ্ঞাবীন থাকিবে- সকল সময় আমার কথামত চলিবে-_ 
আমার সেবা-তশুপর থাকিবে ?” রাজা উত্তর করিলেন, “প্রভে! ! 
তাহ! নহে-_আমিই তাহার নিকট প্রণত হইব--তীাহাকে বসিবার 
আসন দিব-_-তাহাকে অন্ন বস্ত্র ওষধ পথ্য যখন যাহ! আবশ্যুক 
তাহা দান করিব-_তাহার সকল অভাব মোচন করিয়া, যাহাতে 
তিনি সর্ববতোভাবে সুরক্ষিত থাকেন তাহার উপায় বিধান করিব।” 


বৌদ্ধধশ্ম। ১১৭ 


বুদ্ধ-শিষ্ের গৈরিক বসনে রাজা! প্রজা, ব্রাহ্মণ শৃদ্র সকলেই 
একীভূত। একমাত্র উচ্চবর্ণের লোকে নির্বাণ লাভের অধিকারী, 
তাহা নহে--স্থুর নর, উচ্চ নীচ সকলেরই কলাণ উদ্দেশে এই ধন্ম 
প্রচারিত। 

বুদ্ধের প্রথম শিষ্যদলের মধ্যে আমরা রাজনাপিত উপালীর 
নাম দেখিতে পাই। হীন অম্পশ্য জাতি হইতেও যে তাহার সঙ্ৰ 
পুষ্টিলাভ করিত, এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। থেরাগাথায় 
স্থনীত নিজ কাহিনী যাহা বলিতেছেন, তাহ! বণ করুন. 

'নীচকুলে আমার জন্ম, আমি দীন দরিদ্র অজ্ঞান ছিলাম, 
মন্দিরের শুদ্ধ ফুল ঝাঁট দিয়া মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখা__এই আমার 
কাজ। লোকে আমায় হেয়জ্ঞন করিত, আমি বড়লোকের 
নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণত হইতাম । ভগবান বুদ্ধ যখন তাহার 
শিষ্যগণসহ মগধের মধা দিয়া চলিয়া াইতেছিলেন, তখন তাহার 
দর্শন ল[ভ মানসে আমার মাথার বোঝা ফেলিয়া দিয়। ধাবিত 
হইলম। ,আমার দেখিয়া তিনি কুপালু হইয়! ক্ষণেকের তরে 
দাড়াইলেন। রাজাধিরাজভুলা কোথায় সেই ভগবান বুদ্ধ, আর 
কোথায় আমার মত এই দীনহীন অকিঞ্চন ' আমার আবেদন 
পনিবার জন্য থামিলেন। আমি প্রভুচরণে দগুব প্রণাম 
করিয়া নিবেদন করিলাম--প্রভো ! এই অধীনকে আপনার ভিক্ষু- 
দলে গ্রহণ করুন। তখন পরম কুপালু ভগবান বুদ্ধ কহিলেন-__ 
হে ভিক্ষু, এস--আমার সঙ্গে চল। এই আমার একমাত্র 
দাক্ষা।” পরে স্থনীত কহিতেছেন, “আমি অরণ্যে গিয়! ধ্যান- 
ধারণায় নিযুক্ত রহিলাম, এবং মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে 
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লাগিলাম। তখন দেবতারাও আমার প্রতি প্রসন্ন হইযু্রিসামাকে 
ঘিরিয়া ফাড়াইলেন। বুদ্ধদেব আমাকে দেখিয়া হা্যি করিয়া 
কহিলেন, “সদাচার শুদ্ধাচার পুণ্যবলে হীনবর্ণও ব্রাঙ্গণ হয়-_ 
ব্রাঙ্মণস্বের প্রকৃত লক্ষণ তাহাই |” জন্মিয়াই ত্রাঙ্গণ হয় না, 
কর্নমগুণেই প্রকৃত. ব্রাহ্মণ হওয়৷ যায়-_বৌদ্ধশান্স্ে এইরূপ ভুরি 
ভুরি বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধদেব মাতঙ্গের গল্পে 
বলিয়াছেন--“মাতঙ্গ চণ্ডাল নিজ কন্মগুণে ব্রহ্গলোক শ্রাপ্ত 
হইয়াছেন। জন্মিয়াই কেহ চণ্ডাল হয় না_-জন্মিয়াই ব্রাহ্ষণ হয় 
না--নিজ কর্ম্মগুণেই ত্রাক্গণ--নিজ কণ্মাদোষেই চগ্ডাল।” 
(সুস্ত নিপাত )। “তিনিই ব্রাহ্মণ যিনি সত্য, প্রেম, ক্ষমা, দয়া 
অভ্যাস করেন -যিনি সংবমী ও জিতেন্দ্রিয়, অচ্ভান ও পাপ-কলঙ্ক 
হইতে বিনির্ঘ্ক্ত 1” (ধর্্মপদ)। কিন্তু ইহা হইতে মনে করিবেন 
না যে, বুদ্ধদেব জাতিভেদ প্রথা উন্মুলন করিয়া সমাজ সংস্কারে 
সচেষ্ট ছিলেন। সমাজের মধ্যে যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে, 
তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা, হীনবর্ণকে উন্নত করিঝার চেষ্টা, 
অথব! সামাজিক কুরীতি কুসংস্কার সংশোধন চেষ্ট।, ইহার কোন 
লক্ষণ দেখ। যায় না। সমাজ সংস্কার তাহার ধন্মপ্রচারের 
অঙ্গীড়ৃত ছিল না। রাজ্য ও সমাজ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, 
ভিক্ষু যিনি সমাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার তাহাতে 
কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তিনি আপনার সঙ্ঘনিযম রক্ষা 
করিয়া চলিলেই হইল । ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ও 
চাতুর্ববর্যের অন্যান্য নিয়ম রক্ষায় ভিক্ষুরা হস্তক্ষেপ করিতেন 
মা--তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বৈদিক আচার ক্রিয়া 
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কাণ্ড বুদ্ধদেব ভিক্ষু-সঙ্ঘে প্ররিষ্ হইতে দেন নাই। বিষ্ভার 
তিনি নিজে প্রবুদ্ধ হইয়! যে মহাসত্য উপার্জন করিয়াছিলেন, 
তাহা বেদেরও অনধিগম্য, বেদবাক্য হইতেও উচ্চতর। সে 
সত্য বিশ্বজনীন, দেশবিশেষে অথবা জাতিবিশেষে বদ্ধ নহে। 
তিনি সেই সত্য, ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ সকলেরই মধ্যে প্রচার 
করিতে ব্রতী হইলেন, তাহার সঙ্ঘের দ্বাও সকলেরই জদ্য 
উন্মুক্ত হইল। 

জাতিভেদ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মতামত সমালোচন। করিয়া, 
[01)5-1085143 তাহার অন্বষ্ঠ সুত্রে (11810888০01 0৯৪ 
8001)8 গ্রন্থে ) যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভূমিকার কিয়দ্বংশ এই 
স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।-_ ৰ 
_. বুদ্ধের সময়ে জাতিভেদ প্রথা প্রথম গড়িয়া উঠিতে আরম্ত 
হয়। আমর! দেখিতে পাই, সেকালে জনসঙ্ঘ সাধারণতঃ চার 
ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এই প্রভেদের সীমা সৃস্পষ্টরূপে 
নির্দিষ্ট ছিল না। এক প্রান্তে সমাজবহিভূর্ত অস্পৃশ্য অনাধ্যগণ-_ 
অপর প্রান্তে ব্রাহ্গণবংশ-সম্ভৃত জনপদ । এই ব্রাহ্ষণগণের 
পৌরোহিত্য ব্যতীত অন্য ব্যবসায়ও ছিল। শৌচাশৌচের নিয়ম 
রক্ষা করিয়া! সামাজিক বিধিসকল গঠিত হইয়াছিল। সভ্যতার 
সমান অবস্থায় এই একই বিধান অন্যান্য দেশেও প্রচলিত দেখ! 
যায়। ব্রাক্গণগণের আধিপতভ্যস্বরপ তারতের সমাজ-মগ্ডপের 
ঘে বিশিষ্ট স্তস্ত, তখনও তাহার সুদৃঢ় স্থাপন! হয় নাই। অধুন! 
জাতিভেদ বলিতে আমর! যাহা বুঝি, তখনও তাহার অস্তিত্ব ছিল 
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না। এই সামাজিক অবস্থার .মাঝে বুদ্ধ স্বীয় কর্তব্য নির্ধারণ 
করিয়৷ লইয়াছিলেন। ইহার ছুইটি ভাগ আমরা দেখিতে পাই-_ 
সঙ্ঘের ভিতরে ও বাহিরে তাহার বিভিন্ন কার্ধ্যপ্রণালী; কিন্তু 
আসলে এই উভয়ের কোন বিরোধ ছিল না-_-উভর় ক্ষেত্রে একই 
মনোভাবের উদ্দীপন! অনুভূত হয় । 

প্রথমতঃ তাহার কর্তৃত্বাধীন ধর্্মসঙ্বে তিনি জাতিভেদের 
কোনরূপ প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি জন্মগত, কর্মমগত, পদগৌরব 
কিম্বা অগৌরবমূলক জাতিভেদের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করিতেন 
না। যাগ বজ্ঞানুষ্ঠান, শৌচাশৌচঘটিত যে প্রভেদ ও হীনতার 
টি হয়, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছিলেন । 

দৃষটান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে, হীন নাপিতজাতীয় 
উপালী তাহার সঙ্ঘের একজন সম্মানিত সভ্য ছিলেন, গৌতমের 
পরেই সঙ্যের নিয়মাদি সম্বন্ধে তাহার মতামতের প্রাধান্য দেখা 
যায়। থেরাগাথায় যে সুনীতের পদাবলী উচ্চ আসন লাভ 
করিয়াছে, তিনিও অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত ছিলেন। বৌদ্ধসজ্ে 
এইরূপ হীনজাতীয় লোকদের প্রবেশাধিকার ছিল, তাহার ব্হুতর 
উদ্দাহরণ দেখিতে পাই। কেবলমাত্র এক বিষয়ে দেখিতে পাই, 
তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে ধাড়াইয়া- 
ছিলেন, এবং এই বিরোধের সম্যক কারণও ছিল। অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের হ্যায় তিনি দাসজাতীয় লোকদিগকে দলভুক্ত করিতে 
সম্মত হইতেন না। বৌদ্ধ-সঙ্বের একটি বিশেষ নিয়ম ছিল ষে, 
পলাতক দাসকে সঙ্ঘতুক্ত করা হইবে না। দীক্ষাকালে অন্যান্য 
প্রশ্নের উত্তরে দীক্ষার্থীকে আত্ম-পরিচয়ে জানাইতে হইত যে, সে 
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ক্রীতদাস নহে। যখনই কোন দাসকে সঙ্ঘভূক্ত কর! হইত, 
তখনই সে ষে প্রভুর সম্মতিক্রমে কিন্বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! লাভ 
করিয়া এই দীক্ষা! গ্রহণ করিল, তাহ! বিশেষভাবে জানাইতে হইত । 

দ্বিতীয়তঃ__সঙ্ঘের বাহিরে সাধারণ সমাজে, জাতিভেদ 
সম্বন্ধে কুসংস্কারসকল তিনি ধীমান ব্যক্তির ন্যায় যুক্তিযুক্ত 
উপদেশ ও সম্যক বিচারবুদ্ধির দ্বারা দুরীভূত করিবার প্রয়াস 
পাইতেন। সুস্ত নিপাতের কোন কোন সূত্তে তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়-_যথা, জাতিবিশেষের সহিত একত্র পানভোজন 
কিম্বা তাহাদের স্পৃ অথবা পরু আহাধ্য গ্রহণে পাপ স্পর্শে না” 
কুচিস্তা, কুবাক্য, এবং কুকর্ম্মের দ্বারাই লোকে পাপভাগী হয়। 
বুদ্ধ-ূর্বব শাস্ত্রেও এই নীতির অভাব নাই, কিন্তু সাধারণতঃ জাতি- 
ভেদ সম্বন্ধে মতামত তীহার নিজস্ব, তাহা আর অন্তর দৃষ্টিগোচর 
হয় ন!। 

এই সম্বন্ধে তাহার উক্তিসকল তিন ভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে 2__বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, এবং এঁতিহাসিক। সু্ত 
নিপাতের বশিষ্ঠ সুত্তে (যাহার কতকগুলি শ্লোক ধর্মপদে স্থান 
লাভ করিয়াছে ) প্রশ্ন এই যে, মানুষ কিসে ব্রাহ্মণ পদবীর যোগ্য 
হয়? উত্তরে, বুদ্ধ প্রশ্নকারককে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, 
উন্ভিন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং 
প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ লক্ষণবিশেষের দ্বারা পরিচিত হুইয়! 
থাকে ; কেবলমাত্র মনুষ্ই এই বিশেষত্ববর্জজিত । আধুনিক 
বিজ্ঞানও তাহার এই মতের সমর্থন করে। অন্যান্য সুত্তেও তিনি 
এই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 


১২২ বৌদ্ধধর্ম । 


বুদ্ধের মৃত্যুর অবাবহিত পরে, মধুর সুত্তে, কাত্যায়ন এবং 
মধুর রাজ, এই উভয়ের প্রশ্নোত্তর কথোপকথন আছে। মধুর 
রাজ বলিতেছেন, “ব্রাহ্মণগণ বলেন, তাহারা সকল জাতি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ, একমাত্র ব্রাহ্ষণগণই সাদ! অন্য সকলেই কালা, তাহারাই 
শুদ্ধ, অপর সকল জাতিই অপরিশুদ্ধ, ব্রাহ্মণের স্থগ্টিকর্তীর মুখ 
হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার গৌরবের উত্তরাধি- 
কারী--এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি£” উত্তরে কাত্যায়ন 
বলিলেন, সাধারণ জীবনক্ষেত্রে আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই, 
এশর্্যব'ন ব্যক্তি সকল বর্ণের দ্বারাই সম্মানিত ; এক্ষেত্রে “দ্বিজ 
কোন বিশেষ গৌরব প্রাপ্ত হয়েন না । 

দ্বিতীয়তঃ--ব্ণ নির্বিবশেষে মনুষ্য মাত্রেই সদসতকর্ম্ম অনুসারে 
উচ্চ নীচ জল্ম গ্রহণ করে। 

তৃতীয়তঃ__চৌর দত্থ্য প্রভৃতি অপরাধীগণ যে-কোন বর্ণেরই । 
হৌক না কেন, ছুষ্কৃতির জন্য যোগ্য শান্তি ভোগ করে । পরিশেষে 
ধর্ম সওভূক্ত যে কোন বর্ণেরই সাধু কি সন্গ্যাসী হউন না কেন, 
সাধারণের নিকট হইতে সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া 
গাকেন। 

এই জাতিভেদ প্রথা সমন্ধে বুদ্ধদেব স্বীয় মতামত যাহা ব্যক্ত 
করিতেন তাহা জনসাধারণে গৃহীত হইয়া সফলপ্রায় হইয়[ছিল 
দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তাহার সেই মত ভারতবাসাদের, 
মধ্যে প্রতিষ্ঠঠ লাভ করিত, তাহা হইলে ভারতের সমাজ-নীতি 
পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই, এবং এই 
দেশের আধুনিক জাতিভেদ-প্রথা আর মাথা ভুলিতে পারিত ল!। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 





সঙ্ঘের নিয়মাবলী । 


প্রবেশ | 
বৌদ্ধ সঙ্ঘের অবারিতদ্বার, যাহার ইচ্ছ! প্রবেশ করিতে 
পারে; প্রথম প্রথম প্রবেশ নিয়মের কঠোরত। ছিল না। বুদ্ধ- 
দেবের জীবদ্দশায় যে-সকল শিষ্য ধর্ম ও সঙ্যের শরণাপন্ন হইত, 
তাহাদের পরীক্ষার কাল সামাগ্যতঃ ৪ মান নিরূপিত ছিল, কিন্তু 
যোগ্য পাত্র হইলে সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিত। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ বলি, বুদ্ধ যখন মল্লদের শালবনে মৃত্যুশয্যায় শয়ান, সেই 
সময় স্ভদ্র নামক একটা ব্রাহ্মণ আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন, 
গৰং আনন্দকে ডাকিয়! বলিল্লেন “আমি অনেকানেক বয়োবৃ 
'সাধু পুরুষের নিকট গুনিয়াছি তথাগন্ত বুদ্ধের আবির্ভাব জগ 
দুর্লভ, তিনিই এইক্ষণে আবিভূ্ত হইয়াছেন। আজ রাত্রে 
কি শ্রমণ গৌতম ইহলোক পরিত্যাগ করিয়! যাইবেন। আ' 
মনে নান! সংশয় আসিয়া সতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয় 
সামার ফ্রুব বিশ্বাস এই যে, একমাত্র শ্রমণ গৌতম সেই সং 
সন্দেহ দূর করিতে সক্ষম। আমি তাহার দর্শন ল' 
আশায় আমিয়াছি-_তাহার কি দর্শন পাইব ?” 
আনন্দ কহিলেন-_-“এখন থাক্‌--আর না--তগ 
সার বিরক্ত করিও না। তিনি এখন পীড়িত।” 


৮১৪ বোদ্ধধন্ম । 


এই কথোপকথন ভগবান বুদ্ধ তাহার রোগশব্যায় শুনি 
পাইয়। আনন্দকে ডাকিয়া কহিলেন--“আনন্দ! স্থভদ্রকে 
আসিতে দেও। তিনি জ্ঞানলাভ মানসে আসিয়াছেন, আমাকে 
বিরক্ত করিবার জন্য নয়। তিনি যাহা শুনিতে চান আমি 
সাধ্যমত উত্তর দিয়। তাহাকে বুঝাইয়! দিব, তাহাকে আসিতে 
বারণ করিও ন1 1৮ 


তাহার অনুমতি ক্রমে স্তভদ্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি- 
লেন। ভদ্র প্রথমে ষটতীথকরেরঃ পরসঙ উদ্থাঙগন করিয়া 


স্পা ২ ০ পা শা পপপসাপিশালপাী পাপী 


পুরণ কান্তপ, ন্করী গোপাল, অজিত কেশকম্বল. ককুধ কাত্যারন, 
সপ্রয় বেলাস্থিপুত্র, নিগ্রস্থ নাথপুর, বুদ্ধের সময় এই ছয়জন উপাধ্যায়ের 
নাম শুন! যায়। ইহীর। যটতীর্ঘকর বলিল পরিচিত। 
জনসমাজে ইঞ্াদের খ্যাতি প্রতিপত্তি বিলক্ষণ ছিল। ইহাদের 
প্রতেকের বহুসংখ্যক শিষা ছিল। সারীপুত্র ও মুদ্গলায়ণ- বৃদ্ধের বে 
চই প্রধান শিষ্--তাহাদের আদি গুরু সগ্ভয়। ইহার! ছয়ঞ্জন বৃদ্ধবিথেষী 
ছিলেন, এবং বৃদ্ধদেবকে অপদস্থ করিবার, বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
কি কিছুতেই রুতকাধ্য হইতে পারেন নাই। 
প্রথমে সাহারা রাজা বি্বিারের (নিকট গিঙ়া বৃদ্ধের বিরুদ্ধে দীন 
রন। সেখানে বিফগ্মনোরথ হইয়া কোশপরাঞ্জ ,গ্োদেনজিতের 
ট গমন করেন, এবং তীগ্াকে' নানা যাদুকরী €কৌশল দেখাইয়া 
হত করেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের অলৌকিক খদ্ধিপ্রভাবে তাহাদের 
লসকলি বার্থ হয়| বুদ্ধদেব যখন ধর্ম প্রচারের জন্ত শ্রাবস্।' 
বর অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এই ভতীথিকগণ তাহ $& 
দ্ধেনানারূপ যড়যন্ত্র করেন । তাহার। একদিন চিথ্চানামক এ 
*কে কুমন্ত্রণা দিয়া বৃদ্ধের নিকট পাঁঠাইয়। দেন। তাহার ছুই তি 
পরে প্রচার করেন যে চিথ্াা গর্ভবতী হইয়াছে, এবং বুদ্ধই এ 
কারণ। ক্রমে তীর্থিকদের ষড়ঘন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং এখ। 
সর্বেব মিথা। বলিয়া প্রমাণিত হয়। অবশ্ষে তাহা অগত্য! 
 নিত্বাস্ত দীনতাবে কালহরণ করিতে লাগিলেন । প্রবাদ্দ এই 
'র অগ্রণী পূরণকান্ঠপ জলে ভূবিয়। আত্মহতা। করেন। 


বৌদ্ধধন্দ্ম। ১৩১ 


তাহাদের নিয়ম। কিন্তু জরণ্যই যাহাদের প্রশস্ত বাসস্যান, 
তাহারাই ভারতে গৃহশিপ্মাণ কৌশলের সুত্রপাত করিয়া যায় । 
ভারতবর্ষের নান স্থানে যে স্তুপ চৈত্য বিহারের ভগ্নাবশেষ 
দৃষ্ট হয়, তাহা তাহাদেরই হস্ত-রচন!। গিরি খুদিয়! গুহাশ্রম 
নিম্মাণ করায় যে কি বিপুল পরিশ্রমের ব্যয়, তাহা বিনি 
দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন। এই সকল গিরিমন্দির 
কোন কোনট। দ্বিতীয় ব! তৃতীয় খুষ্টাব্দে বিরচিত। এইরূপ 
নিশ্মীণের উৎকৃষ্ট নমুন! পুণ! সমীপস্থ কার্লীগুহা খুষ্টাব্দের 
প্রথম শতান্দে রচিত হয়। হিন্দুদের দেবদেবীমন্দির সে 
দ্িনকার রচনা--যেন বৌদ্ধমন্দিরের দেখাদেখি তাহাদের 
সূত্রপাত মনে হয়; আর যে বৌদ্ধ ধন্ম কঠোর জ্ঞান ও নীতির 
ধর্ম, যাহাতে ভজন পৃজনের বিধি ব্যবস্থা কিছুই নাই, ক্রিয়া 
কাণ্ডের কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই, আশ্চর্য্য যে তাহার সেবকেরাই 
প্রকাণ্ড শিলাস্তস্ত স্তপ চৈতা বিহার প্রভৃতি নিশ্দাণ করিয়া 
তাহাদের হস্তচিহুসকল নান৷ স্থানে বিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন। 
বিহার ও চৈত্য বাতীত বৌদ্ধের৷ তাহাদের তীর্থক্ষেত্রে বুদ্ধের 
স্ৃতিচিহু স্বরূপ ঘণ্টাকৃতি স্ত,পসনূহ নিশ্মাণ করিত, কোন 
কোন স্তুপ আশ্চর্য কারুকাধ্যময় রেলিং বেগ্তিত; এই সকল 
স্তপের মধ্যে ভূপালের অন্তর্গত ভিল্সা স্তুপ স্বপ্রসিদ্ধ। 
কাশীষাত্রীগণ সারনাথ ক্ষেত্রের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছেন; 
তাহার! সেখানকার স্ত,পও দেখিয়। থাকিবেন, তাহ! সেই ক্ষেত্র 
স্মরণ করাইয়! দেয়. যেখা ॥ গৌতম তাহার ধশ্ম্চক্র প্রথম 
প্রবর্তিত করেন। এতস্িম্ম গিরিগুহা-নিহিত চৈত্য বিহার 


১৩২ বৌক্ষধর্্। 


প্রভৃতি কোথায় ন! প্রক্ষিপ্ত ? সপ্তপর্ণী,_যেখানে প্রথম কৌদ্ধ- 
সভার অধিবেশন হয়,__-নাসিকের লেনা, কার্লা, অজন্ত।,সাল্সেট 
দ্বীপশ্থিত কাহ্ছেরীর গুহামন্দির, ভুবনেম্বরের থণগ্ডগিরি উদয়- 
গিরির গুহাশ্রম, এই সমন্ত চিরম্মরণীয় বৌদ্ধকীন্তি ভারতে 
প্রকীর্ণ দেখা যায়। 

দারিদ্র্য ব্রত।-- 

দারিদ্র্য ও সংযম, বৌদ্ধমগুলীর এই দুই মহাব্রত। সোনা 
রূপা গ্রহণ কর! তাহাদের একেবারেই বারণ,_-যদি কোন গৃহস্থ 
দান করেন, ভিক্ষু তাহা নিজের জন্য রাখিতে পারিবেন না। 
হয় তাহা দাতাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, কিম্বা অন্য কোন 
গৃহস্ছের হত্ত্ে অর্পণ করিতে হইবে, ধিনি তাহার বিনিময়ে ঘৃত 
লবণ তৈল তুল প্রস্ভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল দান করিলে, 
তাহা অপর ভিক্ষুদের জন্ত গ্রহণ করিতে পারিবে, নিজের জন্য 
নয়। সোনা রূপার ব্যবহার লইয়] অতি প্রাচীন কাল হইতে 
ভিক্ষুদলে মহ! গণুগোল উপস্থিত হয়, এবং বৈশালী সভায় 
এই বিষয় লইয়। বিষম আন্দোলন হয়। যে সকল ভিক্ষু 
এই নিয়ম পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, অবশেষে তাহাদেরই 
পরাভব হইল, এবং অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নিবৃত্তি ব্যবস্থা 
তিক্ষু মণ্ডলীর মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। ইহা ছাড়া ভূমি দাস 
দ্বাসী রাখা, অথবা অশ্ব 'গে৷। মেষাদি পশু পালন করা ভিক্ষৃদের 
নিষেধ । চাষরাস কৃষিকার্য্যও নিষিদ্ধ ও দগুনীয়। এক 
কথায়, ভিক্ষুর পক্ষে দারিদ্র্য ব্রত প্রাণপণে পালন কর! বিধেয়। 
তাহাদের বিষয় সম্পত্তি সব মিলিয়! অব্টবিধ-_বমনত্রয়, কটিব্; 
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ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সুচি, জীবহত্যা1 নিবারণোপযোগী জল ছাঁকিবার 
বাসন। বদিও প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য এই ব্যবস্থা, তথাপি 
ভিক্ষুসত্বের কথা স্বতন্ত্র। -গ্রন্থ প্রভৃতি অস্থাবর বস্ত্র ছাড়িয়া 
দেও, ভূমি বিহার প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি, সঙ্ঘ তাহারও 
অধিকারী ছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং সঙ্ঘের জন্য এই সমস্ত উপহার 
গ্রহণ করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে । বৌদ্ধ 
ভিক্ষু প্রত্যেকে যতই নির্ধন হউন না কেন, অনেকানেক বৌদ্ধ- 
ক্ষেত্র রাজা ও শ্রীমস্ত গৃহস্থের প্রসাদে বিপুল এঁশর্য্যশালী ছিল 
সন্দেহ নাই; ইউরোপের মধ্যযুগের খুষীয় দেবালয় অপেক্ষা 
তাহাদের ধনসম্পত্তি অল্প ছিল ন1। 

পুজা | 

আমরা দেখিয়াছি কৌদ্ধধন্্মন নীতিপ্রধান ধর্্দ,। তাহাতে 
বৈদিক হোম যাগ ক্রিয়াকলাপ নাই-_যজ্দে পশুবলি তাহার 
অহিংসাধন্মের অনুমোদিত নহে। ব্রাহ্মণ্যের ভজন পুজনের 
বিধিব্যবস্থাও তাহাতে নাই। বৌদ্ধদের দেবপুজার পাত্র ও 
প্রণালী ন্বতন্ত্র, এবং দেবালয় প্রভৃতি পুজার উপকরণও নাই। 
ধর্ম সাধনের জন্য আশ্রম চাই, তাই দেবমন্দিরের বদলে বৌ' 
ক্ষেত্র সাধকমগ্ডলীর বাসোপযোগী চৈত্য বিহারে সমাক' 
তবে কি বৌদ্ধ শাস্ত্রে পূজার নিয়ম আদতেই নাই? 
প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমর! যাহ" 
ভাষায় পুজা বলি--কোন দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া 
প্রার্থনা-্এরূপ সাধনা আদি বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ 
ধঙ্ঘোপদেশে নেবারাধনার কোন বিধান - 


১৩৪ (বোন্ধধর্্ম 
বুদ্ধদেখ ম্পঙ্টই বলিয়! গিয়াছেন যে_-হে ইন্দ্র, হে সোম, হে 
বরুণ, এইবপ প্রার্থনার কোন ফল নাই। বৌদ্ধ জগতে স্বয়ং 
বুদ্ধদেব দেবতার আসনে আসীন ছিলেন। তিনি যতকাল 
জীবিত ছিলেন, ততকাল তাহার মুখ পানে চাহিয়া ভক্তের 
তাহার আদিষ্ট ধণ্ন গ্রহণ করিত, এবং তাহার.পরিনির্ববাণের 
পর কালক্রমে বুদ্ধই দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বুদ্ধ ছাড়া 
বোধিসব্ব-কল্পন। বৌদ্ধদের মধ্যে কিরূপে উদয় হইল, তাহার 
বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । এইক্ষণে এইটুকু বলিলেই 
যথেষ্ট ,হইবে যে, হিন্দু দেবদেবী আর বৌদ্ধ দেবতা, ইহাদের 
মধ্যে এক বিষয়ে পার্থক্য আছে। হিন্দু শাস্ত্রের মতে রাম- 
কৃষ্ণাদি দেবগণ মনুম্যঞ্ষ্ম ধারণ করিয়া ভূমগুলে অবতীর্ণ হন; 
বৌদ্ধ মতে মনুষ্যগণ সাধনাগণে অর্থ, বোধিসন্ব, বুদ্ধ এইরূপে 
উত্তোরোত্তর দেবত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে যাহ৷ 
হউক, মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধদের মধ্যে আমাদের 
মত দেবপুজার ব্যবস্থ! নাই--ব্রাহ্মণ্যের দেবতার স্থানে বুদ্ধ ও 
বোধিসন্ত প্রতিভিত-_তাহাদের লইয়াই বৌদ্ধাদের পৃজাচ্চনা ।__ 
ই সকল দেবতার মধ্যে বুদ্ধদেবের সর্বোচ্চ আসন-_ভক্তি 
সহকারে বুদ্ধের অর্চনা--তাহার স্মৃতিচিহ রক্ষণ-_তীর্ঘ 
-তাহা ছাড় তাহার উপদিষ্ট ধন পালন-_-এই সমন্তই 

শধন। 
' ধ্যান সমাধি ।-- 

স্ব যেমন দেবারাধনা, স্তুতি প্রার্থনা, ভজন পুজনের 
"্ধদের সেইরূপ ভাবনা ধ্যান ও সমাধি। 


1 
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বিষয় বাসন! হইতে বিরত হুইয়। ভিক্ষুদিগকে বিরলে পঞ্চ 
ভাবন! সাধন করিতে হয়।-_মৈত্রী, করুণা মুদ্দিত, অশুভ ও 
উপেক্ষা, ভাবন! এই পাঁচ প্রকার। 


মৈত্রী--কি দেবতা কি মনুষ্য সকল জীবই স্তুখী হউক, 
শত্ররও কল্যাণ হউক, সকলেই রোগ শোক পাপ তাপ হইতে 
মুক্ত হউক, এইরূপ শুভ চিন্তাকে মৈত্রী ভাবনা! বলে। 


করুণা-_ছুঃখীর দুঃখে সমবেদনা অনুভব করা, জীবের কিসে 
ছুঃখ মোচন ও সুখ বদ্ধন হয়, অহরহ এইরূপ চিন্তা কর! করুণা 
ভাবনা । 


এ 
_ মুদিত-_ভাগ্যবান ব্যক্তির সুখে সুখী হওয়া, তাহাদের স্থখ 
সৌভাগ্য স্থায়ী হউক, এই চিন্তা মুদিত ভাবন!। 


অণ্ডভ-_-শরীর ব্যাধিমন্দির, তড়িৎসম ক্ষণস্থায়ী, মরী- 
চিকার ন্যায় অসত্য, এবং মৃত্রপূরিষে: পরিপূর্ণ ঘ্বণিত বস্তু, 
মানব জীবন জন্মমৃত্যুর অধীন, ছুঃখময় ও ক্ষণভঙ্গুর, এইরূপ 
ভাবনাকে অশুভ ভাবন। বলে। 


উপেক্ষা-সকল জীবই সমান, কোন প্রাণী অপর প্রাণী 
অপেক্ষা অধিকতর শ্রীতি বা অধিকতর ঘ্বণার আম্পদ নয়; বল 
দুর্বলতা, ঈদ্বেষ মমতা, ধন দারিদ্র্য, যশ অপযশ, জরা, যৌবন 
স্বন্দর অস্থন্দর, সকল গুণ, সকল অবস্থাই সমান-_-এই সাম্য 
ভাবন! উপেক্ষা ভাবন! বলিয়া অভিহিত হয়। 


[ভক্ষুগণ প্রাতঃসন্ধ্যা বিরলে বসিয়া এই পঞ্চ ভাবনা 
অভ্যাস করিতেন। 


১৩৬ বৌদ্বধর্শ্ম । 


ধ্যান । 

বৌন্ধমতে ধ্যান পরম পদার্থ। জীবনের মহান: উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করিতে হইলে ধ্যান ও সমাধি দ্বার! চিত্তের একাগ্রতা 
সাধন একান্ত আবশ্যক । যে সকল বিষয় চিত্তকে সেই মহান 
লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করে, সেই সমস্ত দূর করিতে হইবে-__ 
“তত্রতভ্্র|ভিনন্দিনী” চিগুবৃত্তি, অর্থাৎ প্রজাপতির ন্যায় ফুল 
হইতে ফুলে রমণ করিতে চায় এমন যে চপল! প্রবৃত্তি, তাহা 
বশীকৃত করিয়৷ বিষয়াসক্তি হইতে বিরত হইতে হইবে; এইরূপ 
নিলিপ্ত ভাবে নির্জনে ধ্যানানন্দ উপভোগ করা ধ্যানের প্রথম 
সোপান ।” ধ্যানের এইরূপ উত্তরোত্তর চারিটী সোপান. আছে। 
উচ্চ হইতে উচ্চতর ধাপে উঠিতে হইলে চিত্তকে অধিকতর 
যত করিয়! ষে বিষয়টা ভাবিতেছ তাহার সহিত একান্ত তন্ময় 
হইয়া যাওয়া আবশ্যক। ধর অরূপলোকের ধ্যান করিতেছ-__ 
রূপলোকের সমুদ্দায় কল্পন! মন হইতে দূর করিতে হইবে, 
এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়। ইন্দ্রিয়ের অগ্জোচর 
অলৌকিক ভাব ও অবস্থায় চিত্তের তম্ময়তা সাধন করিতে 
হইবে, যেন তুমি এ পৃথিবীর জীব নও, অরূপলোকে বাস 
করিতেছই। বৌদ্ধমতে কঠিন যোগ সাধন দ্বারা কোন কোন 
যোগী এই প্রকার অলৌকিক শক্কি-বাহিনী সিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। ধ্যানবলে ধ্যানের বিষয়ের সহিত যে পরিমাণে 
তন্ময়ীভ1ব হইবে, সেই পরিমাণে সিদ্ধিলাভ । ধ্যানের সর্বেবাচ্চ 
অবস্থা সেই, যাহাতে জীব সখ ছুঃখ হইতে উত্তীণ হইয়া শাশ্বত 
শাস্তিরসে নিমগ্ন হয়েন-_যে অবস্থায় ভাবজ্ঞানও নাই, অভাব 
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জ্তানও নাই, কেবল ল্ব্রপমাত্র অবশিষ্ট থাকে, চিত্ত শান্তি- 
মলিলে মগ্ন হয়। এই মহা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়। বুদ্ধদেব নির্বাণ 
প্রাপ্ত হন। 


সমাধি ।-- 

বহিবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া! আত্মার একাগ্রতা সাধনের 
নাম সমাধি। পঞ্চভূত অনিত্য ও পরিবর্তনশীল, একা গ্রচিত্ত 
হইয়া এই সমস্ত জনিত্য ভাবাদি পুনঃ পুনঃ চিস্তা করিবে । 
করিতে করিতে সেই ভাব মনোমধ্যে নিতান্ত পরিস্ফ,ট হইয়া 
উঠিবে। সমাধি ইহার উত্তরীয় অবস্থা । গৌতমবুদ্ধ'ষে সমগ্র 
চারি প্রকার ধ্যানের অনুষ্ঠান করেন, তাহার দ্বিতীয় ধ্যানটা 
সমাধিজাত বলিয়া লিখিত আছে। সমাধি দ্বার! ছয় প্রকার 
অভিজ্ঞ! উপার্জন কর! যায়; দিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, অন্যের 
মনোভাব পরিজ্ঞান, পুর্ববজন্ম স্মৃতি, রিপুদমন ক্ষমতা, অলৌকিক 
শক্তি ( খন্ধি) অর্জন । 


তীর্ঘদর্শন ।__ 

পুজার অপর অঙ্গ তীর্ঘদর্শন অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত দেখা যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে চারিটী তীর্থ 
নির্দিষ্ট আছে-_ 


১। যেখানে বুদ্ধের জন্ম 

২। যেখানে তাহার বুদ্ধত্ প্রাপ্তি 

| যেখানে তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তিত করেন 
৪1 যেখানে তাহার নির্ববাণ 


১৩৮ বৌদ্ধধর্ম । 


এই. সকল স্থান পরিদর্শন মানসে ভিক্ষু ভিক্ষুণী উপাসক 
উপাসিকা তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। বুদ্ধদেব বলিয়া! গিয়াছেন 
ধিনি এই চত্তস্তীর্ঘ দর্শন করিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি মৃত্যুর 
পর স্বর্গলাভ করেন। 


এই সমস্ত বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র এখন কতক ভগ্ন, কতক ভগ্ন- 
প্রায়, কতক রূপান্তরিত, কতক বৰ! একেবারেই বিলুপ্ত হইয় 
গিয়াছে । 


কপিলবস্ত ।__ 

বুদ্ধদেবের জন্মভূমি যে কপিলবস্ত, সে এখন কোথায়? 
তাহার জীবদ্দশাতেই তাহার ধ্বংস হয়। তিনি নিজে ত 
রাজ্যত্যাগ করিয়া ধর্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন, পরে 
তাহার পুত্র রাহুল ও আত্মীয় স্বজনকে ম্বপক্ষে আনিয়৷ রাজ্যের 
স্টস্তসকল শিথিল করিয়া দিলেন_-ইহাদের বিয়োগে তাহার 
পিতার যে ভয়ীনক কষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
কষ্টের কারণ যথার্থই ছিল। ছিদ্র পাইয়া বাহির হইতে 
শত্রুদল রাজ্য আক্রমণ করিল। বুদ্ধের নির্ববাণের তিন 
বশসর পূর্বে কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের পুত্র ও 
উত্তরাধিকারী কপিলবস্ত ধ্বংস এবং শাক্যবংশ নিপাত 
করেন। চীন পরিব্রাজকেরা এই বিখ্যাত নগরীর ভগ্রাবশেষ 
মাত্র দেখিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহার চিহ্ুমাত্রও রহিল 
না। সম্প্রতি বিস্তর অনুসন্ধানের পর প্রত্বতত্ববিৎ পঞ্থিতের 
অশোকের একটি খোদ্দিত স্তস্ত হইতে কপিলবন্তর বাস্তডূমি 


বৌদ্ধধর্ম । ১৩৯ 


নেপাল সমীপে নির্ণয় করিয়াছেন। হুয়েন সাঙের বর্ণনা 
অনুসারে এ স্তস্ত আবিষ্কৃত হয়। 

বুদ্ধ গয়া ।--- 

এই স্থানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা! বৌদ্ধদের 
মহাতীর্থ; 91088]90) যেমন খৃষ্টানদের, বৌদ্ধদের পক্ষে 
ইহাও সেইরূপ। ইহার সঙ্গে বুদ্ধদেবের অশেষ স্মৃতিচিহ্ন 
জড়িত আছে। অশোক রাজা এইস্থানে এক বৌদ্ধ মন্দির 
নিন্মাণ করেন_-এই মন্দির মধ্যে মধ্যে ভগ্ন ও নবীকৃত হয়, 
এইক্ষণে আবার পুননবীকৃত হইয়। ভুয়েন সাঙের বর্ণনানুষায়ী 
তাহার পূর্ববাকার ধারণ করিয়াছে । এইক্ষণে আর সেই 
বোধিবৃক্ষ নাই, যাহার তলে বুদ্ধের বোধনেত্র খুলিয়াছিল। 
মন্দিরের পিছনে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ এক অশ্ব বৃক্ষ তৃতীয় 
খৃষ্টাব্দে রোপিত হয়, এখন তাহাই আছে। প্রবাদ এই যে, 
মূল বৃক্ষের এক শাখা মহেন্দ্রের ভগিনী সঙ্মিত্র! সিংহলে 
লইয়া যান, সেখানে তাহ! প্রকাণ্ড অশ্বখে পরিণত হইয়াছে। 
হায়, বৌদ্ধ ধণ্রেরও দশ! এইরূপ! জন্মভূমি হইতে বিভাড়িত 
এইয়৷ পরদেশে তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়। পড়িল। 
বু এয়ার বোধিবৃক্ষ কোথায় কি অবস্থায় ছিল, তাহ! হুয়েন 
সর ভ্রমণবৃত্ান্ত হইতে জান! যায়। বৃক্ষের পূর্ববভাগে 
স লক-চুড় এক বিহার ছিল, তাহার প্রবেশ-দ্বারের 
দি হতে একদিকে অবলোকিতেশ্বর, অন্যদ্দিকে মেত্রেয়ের মৃদ্তি 
বঙ৬* ঠিত। বৃক্ষের উত্তরে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব পাইবার পর পদচারণ 
থা! হন। তিনি সাতদিন ধ্যানমগ্ন থাকেন, পরে উঠিয়া 


দ্র বৌদ্ধধর্ম 


যেখানে তিনি সাতদিন পায়চারি করিয়া বেড়ান, আবার 
যেখানে তিনি দুই বণিকপুত্র ত্রপুষ ও ভ্ল্লিকের হস্ত হইতে 
উপোষণান্তে মধুপিষকপূর্ণ পিগুপাত্র গ্রহণ করেন, এই 
সকল স্থান ও অন্যান্য অনেক বিষয় হুয়েন সাং তাহার গ্রন্থে বর্ণন 
করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে ষে, ত্রপুষ এবং 
ভল্লিক বুদ্ধের ছুই প্রথম গৃহস্থ শিষ্যরূপে তাহার “ধর্ দীক্ষিত 
হুন--“সঙ্ঘ' তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বুদ্ধ-গয়ায় বুদ্ধের 
এইরূপ কত কত কাত্তি-চিহ্ন রহিয়াছে তাহার অন্ত নাই। 


সারনাথ |--- 


ইহা! কাশী সমীগস্থ বৌন্ধতীর্থ; এই স্থান হইতে বুদ্ধদেব তাহার 
ধর্্মচক্র প্রথম প্রবর্তিত করেন। সারনাথ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 
একটী প্রধান স্থান ছিল। বুদ্ধ বর্তবান থাকিতেই সারনাথ 
বিহার প্রস্তত হয়। তথায় বৌদ্ধচের অনেক দেবালয় ও দেব 
মুর্তি এবং উৎকৃষ্ট বিষ্ভালয় ছিল। এই সারনাথ একেবারে 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে । তাহার চারিদিকে এরূপ প্রভূত ভন্মরাশি 
বিদ্ধমান আছে যে, দেখিয়া! বোধ হয় বৌদ্ধদ্বেষী শক্রুপক্ষীয়ে- 
সমুদায় ভন্মীভৃত করিয়াছে । এই ক্ষেত্রে অশোকের স 
একটা স্তুপ নির্মিত হয়; এখনও সে স্তপ রহিয়াছে এব 
হুয়েন দাং দেখিয়াছিলেন। এই স্তুপের অনতিদূরে ৰম' 
সাহেব একটা প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাততি 
জম্ম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, কাশীতে উপদেশ ও নির্বাণ, এ 
ঘটনাসন্থন্ীয় প্রতিযুত্তি সকল খোদিত আছে। তে 


বৌদ্ধধর্প্দ । ১৪১ 

রাজগৃহ।-- 
বিশ্বিসারের রাজধানী । বুদ্ধ কপিলবস্ত হইতে নিক্রমণ 
করিয়া এখানে দুইজন ব্রাহ্মণ আলাড় কালাম এবং রুদ্রকের 
নিকট প্রথমে ধন্োপদেশ গ্রহণ করেন।--যদিও তাহাদের 
প্রদর্শিত পথ তাহার মনোনীত হয় নাই, তথাপি তাহাদের শিক্ষা 
ও উপদেশ একেবারেই নিরর্থক হইয়াছিল বল! বায় না, সে 
শিক্ষার ফল ভবিষ্যতে তাহার নিজের উপদেশে ফলিত দেখা 
যায়। রাজগৃহের বেণুবন ও গৃধকুট পর্বত বুদ্ধদেবের প্রিয় 
আবাসস্থান ছিল। বুদ্ধের জীবনী সংক্রান্ত আরও অনেক ঘটনা 
এই স্থানে সংঘটিত হয়। সারীপুত্ত ও মুদগলায়ন, গৌতমের 
ঢুই প্রধান শিব্যের অশ্বজিতের সঙ্গে এখানেই প্রথম আলাপ 
পরিচয় । গুরুর বিরুদ্ধে দেবদত্তের বড়ন্ত্রেরও এই স্থান । 
ইহার নিকটেই সপ্তপর্ণী গুহা, যেখানে বৌদ্ধ ভার প্রথম 
অধিবেশন হয়। বুদ্ধের শেষ বয়সে, যখন তিনি বেণুবনের 
বিহার হইতে ঝ।ঞগৃছের গৃধকূটে ফিরিয়া যান, তখন রাজা 
শত্রু বুজিজাতীয় লোকদিগকে আক্রমণের পন্থা দেখিতে 
॥ এ জাতি গঙ্গার উত্তর পাড় মগধের সামনে বাস 
॥ অনায়াসে বুজি জাতির সমুচ্ছেদ সাধন করিতে 
৬. বন কি না, তাহা জানিবার জন্য অজাতশক্র স্ীয় অমাত্য 
ও রকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করেন। গৌতম বলিয়া- 
16 বতদিন বুজিগণ [পরস্পর এঁক্য বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে, 
যত* উহার! মিলিত হইয়া কাধ্য করিবে, শ্বধন্ধ পালনে রত 
থা 1, যতদিন উহাদের মধ্যে কুলগ্্ী ও কুলকুমারীগণ পুজিত 


১৪২ বৌদ্ধধর্ম । 


হইবেন, যতদিন উহার! অর্থতুগণের রক্ষা ও পালন করিবে, 
ততদিন বুজি জাতির স্বাধীনতা! বিনষ্ট হুইৰে না। এ প্রসঙ্গে 
তাহার ভিক্ষু সঙ্ঘ যাহাতে ধর্র্নের আশ্রয়ে এক্যসুত্রে মিলিত 
হয়, তাহাদের পরস্পরের মধো বিচ্ছেদ সংঘটন না হয়, তদ্বিষয়কন॥ 
উপদেশ প্রদান করেন। 

পাটলীপুত্র ।-_ 

গুরুজী গঙ্গাপার হইবার সময় দেখিলেন--অজাতশক্র 
পাটলীপুত্রের ঠিকানায় বুজিদের আক্রমণ নিরোধ উদ্দেশে এক 
তর্গ নিশ্দীণ করিতেছেন। সেই সময়ে তিনি পাটলীপুত্রের 
ভাবি গৌরব ও শ্রীবুদ্ধির কথায় সকলকে আশ্বামিত করিয়। 
তাহার ভাবি দুর্গতির কারণও নির্দেশ করিলেন। “নগরের 
তিন শত্রু, অগ্নি, জল ও গুহ-বিচ্ছেদ।” এই ভবিষ্াদ্বাণীতে 
প্রীত হইয়া, যে দ্বার দিয়! গৌতম গঙ্গাবতরণ করেন, নগরাধ্যক্ষ 
তাহার নাম 'গৌতম-ছ্বার রাখিবার আদেশ করিলেন । রাজ- 
গ্রহের পর পাটলীপুত্রই মগধের রাজধানী, হুঈল-_অশোকের 
রাজধানী তাহাই । এই নগরীর আধুনিক নাম পান! ! রাশি 

কোশল ।-- নয়ে 

কোশলের রাজ! গ্রসেনজিত বুদ্ধদেবের একজন 
ছিলেন। একদা তিনি. বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করি :। 
বাজা তাহার চরণ বন্দনা করিয়! কহিলেন,--“ভগবন্‌ ! 2 ম 
সদৃশ সদগ,ক আমি কখনো দর্শন করি নাই। বিধীন - 
পৃথিবীতে বত অশভ্তির কারণ। লোকের! তথানদন শব 
আশ্রয় না করিলে তাহাদের কলাণ হইবে না।” বে *& 
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প্রসেনজিতের ভগিনীর সহিত মগধরাজ বিদ্িসারের বিবাহ 
হয়। বিশ্বিসার যৌতুক স্বরূপ শ্রাবন্তী রাজ্য প্রাপ্ত হন। 
তিনি অজাতশক্র কর্তৃক নিহত হইলে, প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী 
ফিরিয়া লয়েন। এই সুত্রে অজাতশত্র ও প্রসেনজিৎ, এই ছুই 
রাজার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হুইয়! স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন 
কালে প্রসেনজিৎ পথিমধ্যে কোন উদ্ান-পালিকা মালিনীকে 
দেখিতে পান। উহার নাম মল্লিকা। মল্লিকার রূপগুণে 
আকৃষ্ট হইয়! রাকা তাহাকে বিবাহ করেন। 


কথিত আছে এই ঘটনার কিঞ্চিত পূর্বে বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষু 
সহ শ্রাবস্তীতে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই বালিক। 
বুদ্ধকে একখানি সৃমিষ্ট পিষ্টক ভিক্ষা স্বরূপ দান করিয়াছিল-_ 
তাহাতে বুদ্ধদেব সন্তুষ্ট হইয়া! তাহাকে আশীর্ববাদ করেন। সেই 
পুণ্যফলে বালিকাটি ভবিষ্যতে কোশলের রাজমহিষী পদে 
অধিরূঢ় হয়। মল্লিকার গর্তে বিরুধক নামে এক পুত্র জন্মে । 

প্রসেনজিতের ইচ্ছা এই যে, বুদ্ধবংশের সহিত তাহার 
বিৰাহ-সম্থন্ধ নিবদ্ধ হয়, এবং কোন এক শাক্য-কন্যার পাণি- 
গ্রহণের অভিলাধী হইয়া! তিনি বিবাহের প্রস্তাৰ করিয়া পাঠান, 
কিন্তু শাকের! এ বিবাহে সম্মতি প্রদান করে নাই। তাহাদ্দের 
মতে কোশলরাজ জাতিকুল হিসাবে শাক্যদের সমকক্ষ নহে। 
পরিশেষে তাহাদের কোন এক শ্রেষ্টীর বাসবক্ষত্রিয়া নামে এক 
দাঁসীপুত্রীর সহিত কোশলরাজের বিবাহ সংঘটন হয়। 

বিরুধক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, শাক্যের! 
ত্হার পিতাকে দাসীপুত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে : 
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কিরূপ প্রতারণ! করিয়াছে, এবং কিসে শাক্যদের দর্প চুর্ণ হয়, 
তাহার পন্থা ভাবিতে লাগিলেন । সিংহাসন প্রাপ্তির অনতি- 
কাল বিলম্বে ( পূর্বেব যেমন বলা হইয়াছে ) তিনি শাক্যরাজ্য 
আক্রমণ করিয়া, তাহাদের নগর ভূমিসাৎ এবং শাক্যবংশ সমূলে 
ংস করেন, ও সহস্র সহজ্স দাসী-কম্া বন্দী করিয়। লইয়া 

যান। 

মহাবংশ টীকায় এইরূপ কথিত আছে যে, বুদ্ধের জীবদ্দশায় 
কতকগুলি শাক্য বিরুধকের অত্যাচার ভয়ে হিমালয়ে পলায়ন 
করিয়া এ প্রদেশে একটা সুন্দর নগর পত্তন করে, তাহার নাম 
মোরিয় নগর ( মৌধ্য নগর )। সেই স্থান অনেকানেক মযুরের 
কেক! রবে প্রতিধ্বনিত বলিয়। এ নাম রাখা হয়। বৌদ্ধদের 
বিশ্বাস এই বে, অশোক রাজা বুদ্ধবংশ-সম্ভৃত, কেননা অশোকের 
পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নগরের কোন এক রাণীর পুত্র বলিয়া 
প্রখ্যাত ।% 

আবস্তী ।-_ 

রাজগৃহে দ্বিতীয় বর্ধা যাপন করিয়া! বণিক অনাথপিগুদের 
আমন্ত্রণে বু্জদেব শ্রাবন্তী গমন করেন। ইহা কাশীর উত্তর 
পশ্চিম রান্তী নদীভীরশ্িত। গৌতমের সময় ইহা কোশল-রাজ 
প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল। শ্রাবন্তীর জেতবন উদ্ভান 
অনাথপিগুদের বুমূল্য দান; যত ন্বর্ণ-মুদ্রা সেই ভূমিখণ্ডের 
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উপর বিছাইয় ঢাকিয়। দেওয়া যায়, বণিক তাহা তত মুদ্রায় ক্রয় 
করিয়া বৌদ্ধ সঙ্বে উপহার দেন। জেতবন বুদ্ধদেবের সাধের 
আশ্রম ছিল; সেখান হইতে তিনি যে সকল উপদেশ দেন 
তাহা বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রখ্যাত। জেতবনে যে বিহার নিম্মিত 
হয়, ছুয়েন সাং তাহার ভগ্রাবশেষ দেখিয়া যান। ফাহিয়ান 
বলেন শ্রাবস্তিতে প্রসেনজিৎ বুদ্ধের এক চন্দনকাষ্ঠের বৃহৎ 
প্রতিমুন্তি নিন্মাণ করেন। ওখানকার এক মন্দির খনন 
করিতে করিতে বুদ্ধের এক বড় প্রস্তরমুদ্তি পাওয়া! যায়, কিন্তু 
কান্ঠ মুত্তির কোন চিহু দেখ! যায় নাই। 


বৈশালী ।__ 


লিচ্ছবি__বৃজী-জাতীয় লোকদের রাজধানী । সজন, 
সধন নগর বলিয়া বৌদ্ধ যুগে প্রখ্যাত। প্রবজ্যা গ্রহণের 
প্রথম কতিপয় বতসর ইহা বুদ্ধদেবের বিহারভূমি ছিল। 
এই নগরীর কুটাগার শালা, অন্বপালীর আত্রবন, মহাবন 
প্রভৃতি স্থান হইতে তিনি অনেক সময় উপদেশ দিতেন। তিনি 
বুজি-জাতীয় নাগরিকদের আচারব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত 
হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রতি তাহার দয়াদাক্ষিণ্য যথেষ্ট 
ছিল। রাজ! অজাতশক্র তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিবার 
অভিপ্রায়ে যখন বুদ্ধের পরামর্শ চাহিতে তাহার নিকট দূত 
পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি বুজী-জাতি সম্বন্ধে নিজের য। 
মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহ! প্রসিদ্ধ₹ই আছে। যাহাতে 
এই নিরীহ জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট ন! হয়, তাহার মনোগত 
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অভিপ্রায় তাহাই ছিল, এ কথা তাহার উত্তরের ভাবার্থে স্পষ্টই 
বোঝা যায় । 


খন বুদ্ধের পৃথিবীর দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, তখন 
তিনি এ নগরের প্রতি শেষবারের মত কি করুণভাবে দৃষ্টি- 
পাত করিয়াছিলেন, তাহা! মহাপরিনির্ববাণ সুত্রে বণিত 
আছে। এ অঞ্চলে তাহার শেষ ভ্রমণকালে যখন বৈশালী 
ছাড়িয়। যান,__-সেই নগর যাহার সহিত তাহার কতই সুখের 
প্মৃতি জড়িত__-কধিত আছে তাহার প্রতি তিনি হস্তীর স্যায় 
কিরিয়। ভাকাইয়। দেখিলেন, এবং আনন্দকে সম্বোধন: করিয়া 
বলিলেন, “আনন্দ, শেষবারের মত এই বৈশালী দেখিয়া 
লইলাম--আর আমার দেখ! ঘটিবে না”। ৃ 

/বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর, এই বৈশালীতে বৌদ্ধ 
সঙ্বের মহাসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদ্দের 
আচারবিচার সম্থদ্ধে সঙ্বে ষে মতভেদ হইয়াছিল, (সই 
বিষয় লইয়। বাদানুবাদ, বিচার ও নিষ্পত্তি হয়। সঙ 
ছুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল; এক দল বুন্ধস্থাপিত প্রাচীন 
কঠোর নিয়মের পক্ষপাতী, অন্য দল সেই নিয়মের শৈথিল্য 
সাধনে সমুত্ম্ুক। তীহারা একাহার নিয়মের পরিবর্তন 
করিতে ইচ্ছুক হয়েন। তাহার। চাহেন মধ্যাহন ভোজনের 
পর অপরাহ্ছেও তাহার। ইচ্ছামত পক্কান্ন ভোজন করিতে 
পারিবেন; ভিক্ষৃদের স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণ-নিষেধ ঘুচিয়া গিরা 
মে বিষয়ে তাছাদের স্বেচ্ছানুরূপ চলিবার নিয়ম প্রবর্তিত হয়, 
ইত্যাদি । ইহা! বৈশালীর ছিতীয় সভা, এই, সভায় আমোদ- 
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প্রিয় সভ্যদিগের পরাভব হয়, কঠোর ব্রতধারী ভিক্ষুগণ জয় 
লাভ করেন। 

কপিলবস্ত হইতে ফিরিয়া! আসিয়া, একদা বুদ্ধদেব বৈশালীর 
মহাবনস্থ কৃটাগার শালায় বাদ করিতেছিলেন, এমন সমর 
মহাপ্রজাপতি কতিপয় শাক্য মহিল! সমভিব্যাহারে তাহার 
সমীপে উপস্থিত হইয়া, ভিক্ষুণী-সঙ্ঞ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। 
বুদ্ধ প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন_ তাহার আশঙ্কা! এই, 
ভিক্ষুণীরা সঙ্ঘে প্রবেশ করিলে তাহার ধর্দধ দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইবে না, শীঘ্রই লোপ পাইবে । পরে আনন্দের বহু সাধ্য 
সাধনায়, বিশেষ বিবেচনার পর তিনি প্রজাপতির মনস্কামন! 
পূর্ণ করিলেন। 

দ্ধের মৃত্যুর পর তাহার দেহের ভম্মাবশেষের উপর, 
লিচ্ছবিরা এই স্থানে একটি স্তুপ নির্মাণ করে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে 
সপগ্ডিত .এ সকল প্রদেশের সম্যক অভিজ্ঞ, জেনারেল 
কানিংহাম সাহেব বিস্তর গবেষণার পর ত্রিছুত প্রদেশে 
মজঃফরপুরের বসাড় গ্রাম বৈশালীর বাস্তভূমি বলিয়া সাব্যস্ত 
করিয়াছেন । 


কৌশাম্বী __ 


আলাহাবাদ হইতে ১৫ জ্রোশ দূর। ইহা! এক প্রাচীন 
নগরী, রাসায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে। ইহ! সেই রাহা 
উদ্য়নের স্থান, ধাহার নাম মেঘদূতের এক শ্লোকে কীত্তিত 
আছে ১--উদয়ন কথাকোবিদ প্রামবৃদ্ধান্‌; | 
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রত্বাবলী নাটকের রঙ্গতৃূমিও এই। বুদ্ধ এখানে অনেক 
সময় আসিয়। উপদেশ দিতেন। কখিত আছে বুদ্ধের এক 
চন্দনকাষ্ঠের প্রতিমুক্তি শ্রাবস্তীতে যেমন, এখানেও তেমনি 
গঠিত হয়। এটি বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই নির্ষ্িত হইয়াছিল । যে 
স্থপতি ইহা নিশ্মীণ করে, তাহাকে ত্রয়স্ত্িংশ স্বর্গে পাঠান? হয়, 
সেখানে গিয়৷ সে বুদ্ধদেবের দর্শন পায়, তথায় তিনি তাহার 
মাতা মায়াদেবীকে ধশ্মোপদেশ দ্বিবার জন্য গমন করিয়া 
ছিলেন। 

নালন্দ |. 

নালন্দ বিহার বৌদ্ধদের একটী অত্যুত্কৃষ্ট বিশ্ব-বিষ্ভালয় | 
ইহার আধুনিক "স্থান বারারগাও, বুদ্ধগয়! হইতে ৪* মাইল 
দুর। ভুয়েন সাং বলেন বুদ্ধ এখানে ৩ নাস অবস্থিতি করিয়া 
ধর্মেপদেশ করেন। হুয়েন সাং নিজে এই বিহারে ৫ বসর 
কাল থাকিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিলাদিত্যের রাজস্ব 
কালে নালন্দ-বিহার পু মহিমায় বিরাজিত ছিল। রাজকোষ 
হইতে ইহার ব্যয় নির্বাহ হইত। হুয়েন সাঙের বর্ণনা এই-_ 
প্ছয়টা স্িন্ন ভিন্ন বিহারে প্রায় ১০,০০০ ভিক্ষু অধ্যয়নে 
নিযুক্ত-_বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অষ্টাদশ শাখা এখনে একত্রিত। 
এখানকার ছাত্রের সকলেই প্রখর-বুদ্ধি, স্থপগ্ডিত ও পবিত্র; 
চরিত্র। সকাল হইতে সন্ধ্যা পথ্যন্ত কেবল ধন্মচর্চা ও 
ধর্্মালাপ; দুর দূর হইতে মহা মহা! পণ্ডিত তাহাদের ধর্্মবিষয়ক 
গন্দেহ ভঞ্জন করিতে আসিয়! থাকেন। ত্রিপিটক যাহাদের 
কস্থ নাই, তাহার! লজ্জায় মুখ হেট করিয়! থাকে । নাজদ্দ- 
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ছাত্রদের পাগ্ডিত্যের এমনি খ্যাতি যে, অনেকানেক ভণ্ড তপন্থী 
তাহাদের উপাধি ধারণ করিয়া! পাগ্ডিত্যের ভা করিয়া 
বেড়ান |% 


পাঝ। ও কুশীনগর ।__ 


বুদ্ধের সময় বৃজী-জাতির ন্যায় স্বাধীন রাজতন্ত্সম্পল্স, 
মল্ল নামক আর এক জাতি উল্লেখযোগ্য । পাবা ও কুশীনগর, 
মল্লদের এই ছুই প্রধান নগর। বুদ্ধদেব তাহার শেষ জীবনে, 
মল্ল রাজ্যে চুন্দ নামে কন্মকারের আত্রবনে গিয়া উপনীত 
হয়েন, পরে চুন্দের নিমন্ত্রণে তাহার গৃহে বিবিধ খাগ্াদ্রব্য সহ 
বরাহ মাংস ভোজন করিয়া, রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। সেই 
পীড়িত অবস্থায়, তিনি সেই স্থান হইতে কুশীনগর যাত্রা করেন। 
সেখানে আপনার আসন মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া, নগরের প্রান্তে 
শালবনে গিয়া বিশ্রাম করেন। অনন্তর তিনি আনন্দকে 
সম্বোধন করিয়! বলিলেন, “আনন্দ, তুমি কুশীনগরের মল্লগণকে 
বল, আজ রাত্রির শেষ যামে তথাগত এই স্থানে পরিনির্ববাণ 
লাভ করিবেন।” তাহার পরিনির্বাণের পর, আনন্দ সেই 
সংবাদ মল্লদের নিকট লইয়া যায়। মল্লগণ আনন্দের মুখে 
এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, শোকাভিভূত হইয়া! বিলাপ করিতে 
লাগিল। অনন্তর উহার! নগরপ্রান্তে শালবনে গমন করিয়া 
নৃত্য গীত বাধ ও পুষ্পমালোর দ্বারা, ক্রমান্থয় সাতদিন বুদ্ধ 
দেহ পুজা করিল। পরে এঁ দেহ মুকুটবন্ধন নামক চৈত্যে 
স্থানাস্তরিত করিয়া রাজচক্রবর্বীযোগ্য অন্ত্যেতি-ক্রিয়! সম্পর 
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করিল। চিতানল নির্ববাপিত হইলে, তাহার অস্থিখগুসকল 
একত্র করিয়া, তাহাদের রক্ষাগারে সুরক্ষিত করিয়। বাখিল। 
পাবার মল্লেরাও তাহার দেহাংশের অংশভাগী। শুধু 
তাহা নয়, মগধরাজ অজাতশত্র, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, 
কপিলবস্তর শাক্যগণ, ইহারা সকলেই বুদ্ধের শরীরাংশ 
প্রার্থন! করিলেন; ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষতরিষ-_ 
এই বলিয়া এক এক অংশের দাবী করিতে লাগিলেন। 
কুশীনগরের মল্লের! প্রথমে তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহা করিলেন, । 
পরিশেষে সর্ববসন্মতিক্রনে ধার্য হইল যে, বুদ্ধদেহ অষ্টমাংশে 
বিভক্ত হউক, ও তাহাতে যাহাদের ন্যায্য অধিকার, তাহাদের 
এক এক অংশ বিতরণ কর! হউক-_এইরূপে দেহের অস্টাংশের 
উপর অষ্ট স্তূপ নির্মিত হইল ।% পাব ও কুশীনগরের মল্লেরাও 
বুদ্ধদেহাংশের উপর স্ত.প নিশ্মাণ করিয়। প্রীতিভোজনান্তে এই 
গুভানুষ্ঠান সথসম্পন্ন করিল। 
ভিক্ষগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন-- 
দেবিন্দ নাগিন্দ নরিন্দ পুজিতো 
মনুস্সিন্দ-সেট্ঠেছি তখৈব পুজিতো 
তং বন্দথ পগ্জলিক৷ ভবিত্বা 
বুদ্ধ! হবে কপ্পদতে তি দুল্লভো তি। 


* অষ্ট স্তপ। 
১। রাজগৃহ | 1৫1 ঝামগ্রাষ। 
২। বৈশালী। ৬। বেষ্টদাপ। 
৩। কপিলবস্ত। "| পাব। 


৪। অল্পকর্প। ৮| কুশীনগীর । 
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দেবেন্দ্র নাগেন্দ্র নরেন্দ্র পূজিত, 

মনুজেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ ধারা তাদেরও সেবিত, 

কৃতাঞ্জলিপুটে সবে করহ বন্দন, 

শতকল্লে সুহুলভ বুদ্ধের জনম। 

চীন পরিক্রাজকেরা এখানকার ভগ্মাবস্থা দেখিয়া যান। 
এই প্রসঙ্গে হুয়েন সাং বলেন, বুদ্ধের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া 
কাশ্ুপ কুশীনগর যাত্রা! করিতেছেন, এমন সময় কতকগুলি 
ভিক্ষু আনন্দ-প্রকাশ করিয়া বলিয়। উঠিল “তথাগত গেলেন, 
বাচা গেল! আমর! কেহ কোন দোষ করিলে এখন কে 
আমাদের শাসন করিবেন ?৮ এই কথা গুনিয়া কাশ্প ধর্ম 
প্রতিষ্ঠার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলকে 
ডাকিয়া বলিলেন “আমাদের ধন্শান্্ বাধিয়া দেওয়া আবশ্যক । 
যে-সকল ভিক্ষু বুদ্ধের বিধানসমুদয় ভালরূপ জানেন, যাহার! 
নিজে সেই ধন্মে অনুরক্ত, বাহার! অধীত ও স্রৰিচারী, তাহার! 
সত! করুন,_অ প্রবীণ নূতন শিষ্বের! চলিয়। বান” । 
উহ শুনিয়। অনেকে চলিয়। গেল; ১০০০ লোক অবশিষ্ট 

রহিলেন--তীাহাদের মধ্যে আনন্দ একজন। কাশ্যপ আনন্দকে 
গ্রহণ করিতেও সম্মত হইলেন না। তাহাকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন--“তোমাকে সম্পূর্ণ দৌধশূন্য বলিতে পারি না। 
তুমিও এ সভার যোগ্য নও। তুমি বুদ্ধের পার্খ্-সহচর প্রিয় 
শিষ্বা ছিলে, তাহাকে পিতার গ্যায় ভক্তি করিতে ও ভাল- 
বাসিতে, তুমি এখনে! সম্পূর্ণ আসক্তিবিহীন হইতে পার নাই 
এই আমার ধারণ 1৮ 
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আনপ্দ নির্জন অরণ্যে গিয়া! যোগসাধন ভ্বারা অহশু-সিদ্ধি 
লাভ,করিলেন। পরে যখন তিনি সভাস্থলে ফিরিয়! দ্বারে 
ভখাসয়! ধাড়াইলেন, কাশ্যপ তাহাকে বলিলেন “তুমি আসক্তি- 
শুন্ত হইয়াছ, তাহার প্রমাণ দেখাও । তুমি সুন্গন শরীরে এই 
রুদ্ধ দ্বার দিয়া সভায় প্রবেশ করিতে পারিলে বুঝ। যাইবে ।” 
আনন্দ তখনি দ্বারের ছিদ্র দিয়া সুন্মন শরীরে প্রবেশ করিলেন এবং 
উপস্থিত স্থবিরদিগকে প্রণাম করত সভা মধো উপবিষ্ট হইলেন। 

এই ত ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ তীর্থের কথা বলা 
হইল। ইহা ছাড়া সিংহল, ব্রহ্ষদেশ, শ্যাম, চীন, তিব্বত 
প্রভৃতি দেশে বুদ্ধের স্মরণচিহ্সকল বিক্ষিপ্ত--এই স্থলে 
তাহাদের বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই। 

প্রায়শ্চিন্ত বিধান ।__ 

খৃষ্ঠীয় ক্যাথলিকদের মধ্যে গুরু সন্নিধানে আত্মপাপ স্বীকার 
করিবার যে রীতি আছে, বৌদ্ধ সমাজে তাহার অনুরূপ 
একটা প্রথা প্রচলিভ ছিল। প্রত্যেক ভিক্ষুকে প্রতিমাসে 
ছুইবার, অর্থাৎ পৃণিম। ও অমাবস্যার দিনে উপবাস পর্বে 
প্রাতিমোক্ষের বিধানামুসারে সঙ্ঘসন্নিধানে আত্মপাপ অঙ্গীকার 
করিয়! প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইত। দর্শপুর্ণমাসী বৈদিক 
বিধির অনুকরণে সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের মধ্যে এই পাক্ষিক পর্বৰ 
প্রবপ্তিত হয়। যেখানে এই পাক্ষিক সভার অধিবেশন হইত, 
লেখানে সেই ভাগের যত ভিক্ষুদূল সকলকেই উপস্যিত হইতে 
হইত। ভিক্ষু সঙ্ঘ সমবেত হইলে, পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানের 
মন্ত্র পাঠ করিয়া সভার কার্য্য আর্ত হইত । 


বৌদ্ধধর্ম্ম। ১৫৩ 


“ভিক্ষুদের মধ্যে বিনি যে-কোন পাপ করিয়াছেন, তাহা 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করুন ; যদি কোন দোষ ন! করিয়া থাকেন, 
চুপ করিয়৷ থাকুন। যিনি মৌন থাকিবেন, ধর! যাইবে তিনি 
নিরপরাধী । যিনি পাপ করিয়া, জানিয়! শুনিয়। অস্বীকর 
করেন, তিনি মিথ্যাবাদী । ভগবান বুদ্ধ বলিয়! গিয়াছেন মিথ্যাই 
বিনাশের মূল । অতএব বদি কোন ভিক্ষু কোন বিষয়ে অপরাধ, 
করিয়া থাকেন, ও তাহা হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা করেন, তিনি 
তাহা প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করুন; অনুতাপে পাপভার লঘু 
হইয়৷ যায় ।” 

প্রাতিমোক্ষ নামক গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত বিধানগুলি সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। কথিত আছে যে, বুদ্ধদেব প্রথম কাশী হইতে রাজ- 
গৃহে প্রবাস কালে এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান বিধিবদ্ধ করেন । 
ভিক্ষু সঙ্বের পাক্ষিক অধিবেশনে এই প্রাতমোক্ষের. নিয়ম 
সকলের আবৃত্তি ও বাখ্যান হইত। কোন্‌ অপরাধের কি দণ্ড, 
প্রায়শ্চিত্তই বা কিরূপ, তাহ! বুঝাইয়া৷ দেওয়া হইত। অপরাধ 

নানা শ্রেণীতে বিভক্ত | *% নরহত্যা, ব্যভিচার, প্রভৃতি কতক- 


*অপরাধের শ্রেনী বিভাগ । 





১। পারাজিক-_ 
ব্যভিচার, অদত্ত বস্ত গ্রহণ, ভ্ঞানপূর্ব্বক নরহত্যা, অলৌকিক 
ক্ষমতার বুথ। গর্ব । 

২1 সঙ্বাতিদেশ-_ 


্রক্ষচর্ধ্য হানি, দূষিত অন্তঃকরণে স্ত্রীলোকের হস্ত ধারণ, 
ছর্ভাষণ ইত্যাদি ১০ প্রকার অপরাধ । ' 

৩। অনিয়ত-_ 
ব্যাভচার ছুই প্রকার । 


১৫৪ বৌদ্ধধর্ম । 


গুলি গুরুপাপের দণ্ড সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কার। অপেক্ষাকৃত 
লঘু পাঁপ-_বথা, দৃষিতভাবে রমণীর অঙ্গ স্পর্শ, কোন তিক্ষুর 
প্রতি জন্যার় ব্যবহার,__তাহার বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট 
আছে। পরে আহার বিহার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনিয়ম. মিথ্যা 
কথা, অভতিলোভ, পরনিন্দা, ভিক্ষুণীর সঙ্গে একাকী 
ভ্রমণ,-_-এই সমস্ত ছোটখাট দোষ “দুক্কত+ (ছুক্কৃত) বলিয়! গণ্য, 
অনুতপ্ত হৃদয়ে অঙ্গীকারেই ইহাদের খগুডন। এই সকল ছোট- 
খাট দুক্ধতের স্বরূপ ও বিধান দেখিলে বোঝা যায় ভিক্ষু সঙ্ঘ 
কি কঠোর ধর্ম্মশাসনে নিয়ন্ত্রিত ছিল! কোন কুটার নিপ্াণ 
করিতে হইলে তাহার কি মাপ হইবে, ছাতা দর্পণ ব্যবহার্য 
কি না, দাক্তনের মাপ কি, ভিক্ষা পাত্র কিরূপ, বসিবার আসন 


_ নিসগীর প্রাকশ্চিতায়__ 

আহার, পরিচ্ছদ, শযা, ভিক্ষাপাত্র, স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ সম্বন্ধীয় 
৩০টি অপরাধ। 

«| প্রায়শ্চিত্ীয়-_ 

মিথ্যা কথা, পিগুন বাক্য, নিন্দা, বাগবিতগ্ু1, প্রতারণা, 
অত্যাচার, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর পরস্পর ছুধ্যবহার, অসময়ে ভিক্ষা, 
ভোজন বিষয়ে অনিয্ম, স্ুরাপান, অকারণে অগ্রিসেবা, 
জ্ঞানপূর্বক প্রাণীহুত্যা, বহিষ্কৃত শ্রমণের সহিত একর আহার 
শয়ন, ভিক্ষুগণের পরস্পর বাবহার, অন্ারপুর্বক সঙ্ঘবের 
সম্পত্তি ভোগ, শযা। বা পর্ধান্কে তুলা দ্বারা কোমল বিছানাস্র 
শয়ন, প্রভৃতি ৯২ প্রকার অপরাধ। 

প্রতিদেশনীয়-_ 

ভিক্ষুনীর হস্ত হইতে আহার গ্রহণ, বের কোন 
গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া! খাগ্ুপ্রধা ব! পানীয় গ্রহণ, ইত্যাদি চারিটা 
লঘু অপরাধে দোষ স্বীকারে প্রায়শ্চিত্ত । 

৭। কঙকগুলি শিক্ষণীয় ধর্দ-_ 


৪ 


আআ 


ষ 


বৌদ্ধধশ্থ। উই 


কত বশসর চালাইতে হইবে, হাীচিলে 'দীর্ঘজীবি হও, বলিশ্বা 
আশীর্বাদ করা বিধেয় কিনা, কি উপায়ে “আরাষ" বিহার 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, কিরূপে স্নান আহার করিৰে-_ 
ওঠ! ৰসা ভোজন শয়ন নিদ্রা, জীবনের প্রত্যেক কার্দের জন্ 
বুদ্ধদেব নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধের উপদেশ কোন্‌ 
ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত, এই লইয়া অনেক সময় কথ 
উঠিত। একবার দুই জন ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের নিকট প্রস্তাব 
করিলেন, “প্রভূ, আপনার উপদেশ চলিত ভাষায় লোকের 
মুখে মুখে অশুদ্ধ ও নষ্ট হইয়! যায়, আমাদের ইচ্ছ। বুদ্ধের 
উপদেশগুলি সংক্কত ছন্দে রচিত হইয়৷ প্রচারিত হয় ।৮ বুদ্ধ 
তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন, “এরূপ হইলে 
ধণ্রপ্রচারের সাহায্য ভইবে না, বরং তাহার উল্টা হইবে। 
লোকেদের অবোধ্য দুরূহ ভাষায় ধন্ম প্রচারের ব্যাথাত 
জল্মিবে। ভিক্ষুগণ ! তোমরা*প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃ-ভাষায় 
বুদ্ধ-বচন গ্রহণ কর, এই আমার উপদেশ |” « চুল্লবগ্গ ) 

এই সমস্ত নিয়মাবলীর পাঠ ও আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে পাঠক 
নিবেন করেন--“ভগবান বুদ্ধের বিধানানুসারে পাঠাবৃত্তি সমাপ্ত 
হইল, তোমরা সকলে শান্তসমাহিত চিন্তে, সচ্ভাবে নির্বিবিবাদে 
ইহার মন্ত্র গ্রহণ কর ।” 

পঞ্চায়ু ।-_ 

কিন্ত্বু এই সছুপদেশ সন্বেও সঙ্গমে অনেক সমর বাদানুবাদ- 
ও মতভেদ উপস্থিত হইত; চুল্লবগ্গে সমস্ত বিবাদভগ্তনের 
অনেক প্রকার নিয়ম পরিকল্পিত দেখ! যায়। তাহার মধ্যে 


১৫৬ বৌদ্ধধর্ম 


বিবাদ মীমাংসার জন্য পঞ্চায়তের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য | 
প্রায়শ্চিন্ত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া পঞ্চায়তে সমর্পিত 
হইলে, অধিকাংশ লোকের মতে তাহার নিষ্পত্তি হইত। যে 
সকল ভিক্ষু পঞ্চায়তে নিযুক্ত হইবেন, তাহাদের কতকগুলি গুণ 
থাকা আবশ্বক। অপক্ষপাতী, রাগদ্বেষভয়শূহ্য, বিদ্যাবুদ্ধি 
সম্পন্ন বয়োজোষ্ঠ ভিক্ষুরাই এই পঞ্চায়তে বিচার করিতেন। 
মত গ্রহণের তিন প্রকার রীতি ছিল-_গুপ্ত, অপ্রকাশ্য, প্রকাশ্য । 
যখন নিঃসংশয়ে জানা যায় যে, কোন একটা বিষয় সাধারণ মতে 
ধর্্মনিয়মের অনুবর্তী, তখন আর গুপ্তমত গ্রহণের আবশ্যক নাই, 
প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করিলেই হইল । তর্ক বা. সন্দেহস্থলে মত- 
গ্রাহক ভিক্ষু দুই রঙের টিকিট প্রস্তৃত করিবেন, ও যিনি মত 
দিতে আসিবেন তাহাকে বলিবেন “এই মতের লোকের জন্য এই 
টিকিট ; অন্য মতের লোকের জন্য এই অন্য টিকিট ; যেটা ইচ্ছা 
গ্রহণ কর। অন্য কাহাকেও দেখাইও না।” বিজ্ঞাপক যদি 
বিবেচন৷ পুর্ববক স্থির করেন যে, ধর্্মবিরুদ্ধ পক্ষের মত বলবত্তর, 
তাহা হইলে সে মত অগ্রাহা করিবেন। আর ধর্মের অনুযায়ী 
স্থির হইলে, সে মত গ্রাহ্য করিবেন । মত গ্রহণের এই গ্তপতরীতি 
(ব্যালট )। অপ্রকাশ্য রীতি হচ্ছে ভিক্ষুর কানে কানে বলা, 
“এই টিকিট এই মতের পোষক, এই অন্য টিকিট অন্য মতের 
পোষক-_যেট। ইচ্ছা গ্রহণ কর। তুমি কোন্‌ মতে মত দিবে 
আর কাহাকেও বলিও না।” বিজ্ঞাপক যদি বিবেচনা পূর্ববক 
স্মির করেন যে ধন্মবিরোধী মত বলবত্তর, তাহা হইলে ক্স মত 
অগ্রাহ্য করিবেন; অধিকাংশের মত ধর্মের অনুযায়ী স্থির 


বৌদ্ধধর্ষ্ঘ । ১৫৭. 


জানিলে, সে মত গ্রাহা করিবেন। অপ্রকাশ্য ভাবে মত গ্রহণের 
এই নিয়ম । (চূল্লবগ্গ ) 

বধার ৩ মাস ভিক্ষুদের সম্মিলন ও উত্সবের সময় | বিহার 
ও অন্যান্য আশ্রমে তাহারা এই উত্সবের মাসত্রয় যাপন করি- 
তেন; তখন ধন্মীলাপ, শান্ত্রালোচনা, আবৃত্তি প্রভৃতির ধূম 
লাগিয়া যাইত। শ্রাবকেরা দেশদেশান্তর হইতে আসিয়া 
বুদ্ধের ক্তাতক উপাখ্যান শ্রবণের পুণ্যার্জন করিতেন, এবং 
সকলে সন্ভাবে মিলিত হইয়। উত্সবে যোগদান করিতেন.। 
আমার স্মরণ হয়, যখন বোম্বায়ে আমার সার্ভিসের প্রথম, 
ভাগে আহমদাবাদে কন্ম করিতাম, তখন অনেক সময় কৌতু-. 
হলাক্রান্ত হইয়া এরূপ বর্ষার উৎসবে উপস্থিত হইতাম। উহা 
জৈনোশুসব, বৌদ্ধদের উত্সব নহে, কিন্ত্ব অনেক বিষয়ে এই 
উভয়ের সাদৃশ্য আছে! আহ্মদাবাদও অঞ্চলের জৈন সম্প্র- 
দায়ের প্রধান স্থান। চাতুর্মান্ত যাপন, ধর্মশাস্্র পাঠ ও শ্রবণ, 
উপবাস ব্রত ধারণ প্রভৃতি বৌদ্ধ রীতি অনুসারে জৈনদের 
মধ্যেও বর্ধার উতুসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। 


বর্ষোসবের শেষে এবং প্রত্রজ্গনের আরস্তে বৌদ্ধদের এক 
বাধিক সভা 'হইত, তাহার নাম প্রবারণ” অর্থাৎ আমন্ত্রণ । 
এই আমন্ত্রণে ভিক্ষুদল মিলিত হইলে উল্লিখিত প্রকার পাপ ও 
প্রায়শ্চিস্ত বিষয়ক কথাবার্তা চলিত। যিনি প্রায়শ্চিত্ত-প্রার্থী, 
তিনি তিক্ষু-সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন-__ 
৮ পছে ভিক্ষুগণ! আমার বিরুদ্ধে বদি আপনারা কেহ কিছু 
দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকেন, জামার চরিত্র বিষয়ে কাহারো 


১৫৮ বৌদ্ধধর্ম । 


কোন সন্দেহ থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। যদি সত্য হয়, 
আমি তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ৮ 

ক্রমশঃ গৃহী লোকের মধ্যেও এই প্রথ! প্রচলিত হয়; 
কিন্তু তাহার অনুবিধা সংঘটন প্রযুক্ত অশোক রাজা পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত সাধনার্থ একটী মহোতসব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে 
প্রথম আত্মদোষ স্বীকার ও সঙ্গে সঙ্গে দান ধর্ম্দের অনুষ্ঠান, 
উভয়ই প্রচলিত ছিল। এ দানোগসবটি ৫ বসরঅস্তর সম্পন্ন 
হুইত। খুষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগঙ্ষেত্রে একবার এ 
উত্সবের অনুষ্ঠান হয়; চীনদেশীয় তীর্ঘবাত্রী হিউএন সাং 
তাছ। দর্শন করিয়। যান। তাহার বর্ণনা! এইরূপ আছে £-- 

“এ স্থুবিস্তৃত উত্সব ক্ষেত্র একটা আনন্দক্ষেত্র ছিল, চারি- 
দিকে সহজ সহজ গোলাপ গাছের স্থরম্য বুৃতি, তাহাতে 
অপধ্যাপ্ত মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহ প্রস্ফুটিত, এবং মধ্যস্থালে 
স্বর্ণ রজত পট্ববন্ত্র ও অপরাপর বহুমূল্য দান দ্রব্যে পরিপূর্ণ 
সথসজ্জ গৃহশ্রেণী। তাহার সমীপে সারি সারি একশত এরূপ 
ভোজন-গৃহ ছিল, যাহার প্রত্যেক গৃহে শত ব্যক্তি ভোজন 
করিতে পারিত। শিলাদিত্য (হুর্ষবদ্ধন) তখন এ অঞ্চলে 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বৌদ্ধধণ্মে তাহার শ্রদ্ধ। ছিল, অথচ 
তাহার রাজ্যে রাহ্মণ্যের প্রতিপত্তিও সামান্য নহে। শিলা- 
দিত্যের আক্্বানক্রমে' খিংশতি 'র রাজ্যের রাজারা ত্রাহ্ষণ শ্রমণ 
সৈগ্য সামন্ত সহ পঞ্চাশ সহআ লোক সমভিব্যাবহারে তথায় 
আগমন করেন। সাদ্ধ দুই মাস ব্যাপিয়৷ দান ভোজনাদি 
' অহকারে এ উত্সব ব্যাপার সম্পন্ন হয়। এই ধর্দ্-মহামগুলীর 


বৌদ্ধধর্ম । ১৫৭ 


পশ্চিমে এক বৃহত সম্ভঘারাম ও পূর্বে ৬০ হস্ত উচ এক ্তস্ত 
নির্মিত হয়। মধ্য ভাগে বুদ্ধের স্বণ মৃত্তি নুসযকৃতিপ্রমাধ! 
স্থাপিত । বুদ্ধ, সবিতা ও শিব, এই তিনেরই প্রতিমুত্তি একে 
একে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সমস্ত সমাগত ব্যক্তি- 
দ্রিগকে বনুমূল্য সামগ্রী দান করা এবং চর্বব্য চোষ্য লেহা পেয় 
নানাবিধ স্থুম্বাদ সামগ্রী ভোজন করান, হয়। বুদ্ধের এক 
ক্ষুদ্র প্রতিমুড়্ি এক সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে স্থাপিত, শিলাদিত্য 
ইন্দ্রবেশে বামপার্শে এবং কামরূপের রাজ! দক্ষিণে, ৫০৪ 
রণহস্তী প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে । শিলাদিত্য চতুঃ- 
পার্খে মুক্ত। রজত কাঞ্চন ও অন্যান বহুমুল্য জিনিস ছড়াইতে 
ছড়াইতে চলিয়াছেন। বুদ্ধ যুণ্তি ধৌত হইলে শিলাদিত্য তাহা 
নিজ স্থান্ধে উঠাইয়! পশ্চিম স্তস্তে লইয়া যান, ও তদপরি বনুমূল্য 
বেশভৃষা স্থাপন করেন। ভোজনের পর ব্রাহ্মণ শ্রমণ মিলিয়া 
একত্রে ধন্ম চর্চা ও বাদানুবাদ হয়। এদিকে ক্রাঙ্ষণ শ্রমণে 
বাকৃযুদ্ধ, অন্যদিকে মহাযানী হীনযানীদ্দের মধ্যেও ঘোর তর্ক 
বিতর্ক বাধিয়! যায়। এই উৎসবে রাজ! স্বীয় রাজকোষ 
নিঃশেধিত করিয়। প্রায় সমস্ত ধনই বিতরণ করিতেন । এমন 
কি, তাহার নিজের পরিচ্ছদ, কর্ণকুণ্ডল, রত্বমাল! প্রভৃতি বেশ- 
ভুষা সমুদয়ও দেহ হইতে উচ্মোচন করিয়। দিতেন।”* অব 
শেষে পুরাতন জীর্ণ ব্ত্র পরিধান পূর্ববক' দীন বেশে -বুদ্ধদেবের 
মহাভিনিক্রমণ.অভিনয় করিতেন। 


পি 


ওভারতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্তীয় ভাগ । জঙক্ষদ্ব কুমার দৃদ্ধ। 





১৬০ বৌদ্ধধর্ম্ম। 


হিউডর্সেন সাং বলেন যে, উত্সবের শেষে জ্বস্তে আগুন 
*াাগিয়। যায়; তীহার বিশ্বাস এই যে, রাজা শিলাদিত্যের 
' বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধা! দেখিয়া ব্রা্মণের৷ ঈর্যাবশে এই অঘোর কৃত্য 
ঘটাইয়া দেন, এবং রাজহত্যারও, চেষ্টায় ফেরেন-_ভাগ্যক্রমে 
সে চেষ্টা সফল হয় নাই। 

ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ( বৌদ্ধ সন্গাসিনী ) 

বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রথম পণ্তন কালে তাহা কেবল ভিক্ষুদলে 
পরিপুষট হয়। প্রথমে স্ত্রীলোকের সঙ্জে প্রবেশাধিকার ছিল 
না। বুদ্ধদেব, যিনি মানব প্রকৃতির ছূর্ববলত সম্যক অবগভ 
ছিলেন, যিনি সংযম দ্বারা কাম ক্রোধ লোভ প্রভাতি ষড়রিপুর 
উপর জয়লাভের উপদেশ প্রদান করিতেন, তিনি যে সঙ্ঘ-গণ্ডীর 
ভিতর রমণীর প্রবেশে বাতরাগ হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি £ 
স্্রীজাতিকে সন্ন্যাসী দলে মিশিতে দিলে তাহার অশুভ পরিণাম 
হইবে, ইহা তাহার বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল। যখন বুদ্ধদেবের নিকট 
আনন্দ প্রথমে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তখন বুদ্ধ বলিলেন, 
“স্্ীলোকেরা যদি গৃহত্যাগিনী হইয়া সন্নাসিনী না হয়, তাহ! 
হইলে এই ধন্ম সহজ বৎসর অব্যাহত থাকিবে ; আর তাহাদের 
বৌদ্ধ সঞ্জে প্রবেশাধিকার দিলে এ ধন্মের পবিত্রতা শীঘ্রই নষ্ট 
হইবে, অল্লকালের মধ্যে সত্য ধশন্মী লোপ হইবে”। বৌদ্ধ 
সঙ্ব স্ট্রীজাতির প্রবেশাধিকার সহজে অজিত হয় নাই; 
অনেক সাধ্যসাধনার পর বুদ্ধদেব রমণীগণকে ভিক্ষ্দূলে গ্রহণ 
. করিতে স্বীকৃত হন, এবং স্বীয় ধাত্রী মহাপ্রজাপতিকে তাহার 
প্রথম স্ত্রী-শিস্তরূপে বরণ করেন । 


বৌদ্ধধর্ম । ১৬১ 


স্ত্রীংসর্গ হইতে দূরে থাকিবার জগ্য আটঘাট বতই বাঁধিয়! 
্াখ। যায়, তাহার ফলে তাহাদের সংঘর্ষ এড়াইবার উপায় নাই। 
ভিক্ষায় বাহির হইয়৷ দ্বারে দ্বারে পর্যটন কর, অথব! গৃহস্ডবের 
গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণে যাও, হে ভিক্ষু! রমণী সমাগম হইতে 
তোমার কিছুতেই নিম্তার নাই। তুমি চাও আর না চাও, 
তাহাদের দয় মায়া তোমাকে বেষ্টন করিয়। থাকিবেঁ। 
বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতে যখন অবরোধ প্রথা! তেমন কঠোর 
ভাবে প্রচলিত ছিল ন!, লোকসমাজে স্ত্রীলোকেরও মেলামেশ! 
ছিল, যখন জাতীয় উদ্যমে স্ট্রীলোকেরাও যোগ দিতে কুষ্ঠিত 
হইতেন না_-তখনকার ত কথাই নাই। রমণীব স্থন্দর ছবি 
আমর প্রথম হইতেই বৌদ্ধ সমাজে চিত্রত দেখিতে পাই। 
বুদ্ধের বুদ্ধন্ব লাভের পূর্বেই সুজাতার বৃত্তান্ত দেখ। বুদ্ধদেব 
যখন ৬ বগুসর ধরিয়। কঠোর তপশ্চধ্যায় জ্রিরমাণ হইয়। 
পড়িলেন, তখন কে তাহকে অন্নদ!নে সজীব করিল? 
অন্বপালী গণিকা।__ 
বুদ্ধদেব যখন বৈশালীতে অন্বপালা গণিক:রর আত্বনে 
বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় অন্বপালী তার দর্শনার্থ আগমন 
করিল। তাহার বেশভূষা সামান্য, অথচ সুন্দর মোহন মূত্তি ! 
তাহাকে দেখির! বুদ্ধেরও ক্ষণভর তাক লাগিয়া গেল। তিনি 
মনে মনে ভাবিলেন “স্ত্রীলোকটী কি পরমাস্ুন্দরী! রাজ 
পুরুষেরাও ইহার রূপলাবণ্যে মোহিত ও বশীকৃত, অথচ এ 
কেমন স্থৃধীর শান্ত, সচরাচর স্ত্রীলোকের ন্যায় যৌবন-মদ-মত্ত 
চগ্লস্বভাব নহে। জগতে এরূপ নারী-রত্ব ছুর্লত।” অন্বপালী 


১১ 


১৬২ বৌদ্ধবর্থা। 


বুদ্ধের পার্থে আসিয়া বসিল। বুদ্ধদেব তাহাকে ধন্ম্োপদেশ 
দিতে তাহার মন বিগলিত হইল, ধন্মে তাহার মতি স্থির হইল। 
গণিকা বুদ্ধের শরণপ্রঘাঁ হইয়া তীহাকে কহিল-_ “প্রভু, কল্য 
ভ্রাতৃমণগ্তলী সহ আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আহারাদি করিলে 
আমি অনুগূহীত হইব।” বুদ্ধদেব মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ 
করিলেন। 

এই সময়ে লিচ্ছবি নাগরিক যুবকেরা রথারোহণ পূর্বক 
সেই আত্নে উপনীত হইল। তাহার! কেহ শুভ্র, কেহ রভীন 
বেশে, নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত। বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে 
তাহাদের দেখাইয়া কহিলেন, দেখ ইহাদের কেমন সাজসজ্জা, 
ঠিক যেন দেবতারা ভূতলে ক্রীড়াকাননে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
তাহারা আসিয়া বুদ্ধকে পুনর্বার ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন, 
কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই গণিকার নিকট প্রতিশ্রুত বলিয়া তাহাদের 
নিমন্ত্রণ অগ্রাহা করিতে বাধ্য হইলেন। তাহারা! চা”ন অন্বপালী 
তার আমন্ত্রণবাক্য প্রত্যাহার করে-_তাহাকে হাত করিবার 
জন্য কত সাধ্য সাধনা কাকুতি মিনতি করিলেন, কত ধনলোভ 
দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই সে সম্মত হইল না। সে বলিল 
«তোমরা সমস্ত বৈশালী নগর উপনগর সর্ববশুদ্ধ আমাঁকে 
দান কর, তাহ! হইলেও আমি নিমন্ত্রণ বারণ করিয়া পাঠাইতে 
পারিব না” লিচ্ছবিগণ অস্বপালীকে ধিক্কার দিতে দিতে 
জঅধোবদনে ফিরিয়া গেলেন। 
"পরদিন প্রাতে বুদ্ধদেব গাত্রোখান করত বসনত্রয় পরিধান 
পূর্ববক অন্বপালীর ভবনে সশিষ্য সমাগত হইলেন। 


বৌদ্ধধর্ম ১৬% 


অন্পালী নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা তাহাদের পরিতোষ 
সাধন করিল ; এবং আহারাস্তে ভগবান বুস্ধকে করযোড়ে নিবেদন 
করিল-_-”আমার এই উদ্ভানগৃহ ভগবান বুদ্ধ ও তাহার সঞ্ডে 
সমর্পণ করিতে'ছ-_-এই সামান্য উপহার গ্রহণ করিয়৷ আমার 
অভিলাষ পুর্ণ করুন।” বুদ্ধদেব গণিকার সেই গ্রীতির উপহার 
গ্রহণ করিলেন, ও তাহাকে বনুতর ধন্মোপদেশ-দানে শিষ্তুত্বে 
বরণ করিয়া তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন । 

বিশাখা 1 


বৌদ্ধ শাস্ত্রে যেসকল সাধবী কুলস্ত্রীর উল্লেখ আছে বিশাখ! 
তাহাদের শীর্ষস্থানীয়। তিনি ধনে পুত্রে পৌভাগ্যবতী-_ 
দানস্বীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। গৃহা কম্মে ও অনুষ্ঠানে 
সর্বত্র তাহার প্রধান আসন ছিল-_ তাহার মত অতিথির আতিথ্য 
সণকারে বনু পুণ্য উপার্জিত হয়, লোকের এই ধারণা । বুদ্ধ 
যখন তীহার শিষ্যণণ সমভিব্যাহারে কোশল রাজধানী শ্রাবস্তীন্ে 
আসিয়া পৌছিলেন, তখন বিশাখা ভিক্ষুদের অভার্থনা অন্য 
প্রচুর আয়োজন করেন। একদিন বিশাখার গৃহে বুদ্ধদেব শিশ্তা- 
নণুলী সহ ভোজন করেন। তোজনান্তে বিশাখ। কৃতাঞ্জলিপুটে 
নিবেদন করিলেন--“ভগবন, আমার কয়েকটা নিবেদন আছে, 
শ্রবণ করুন।” বুদ্ধ কহিলেন,--বল, কিন্তু সকলগুলি গ্রাহ্ 
হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। 

বিশাখ। কহিলেন $-- 

“আমার ইচ্ছা আমি যতদিন জীবিত থাকি ভিক্ষু দিগকে 
বর্ষায় বস্ত্র দান করিব, নবাগত ড্রাতৃগণকে অন্গদান করিৰ। 


৬৬৪ বৌদ্ধধশ্ী । 


পীড়িত ব্ক্তিদিগকে ওধধ পথা প্রদান, তাহাদের অনুচরবর্গকে 
অন্নদান, ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষান্ম বিতরণ, ভিক্ষুণীদিগকে বস্ত্রদান, 
এই সকল সৎপাত্রে দান করি আমার একান্ত ইচ্ছা ।” 
বুদ্ধ কহিলেন “তোমার কি অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বল।” 
তখন বিশাখা তাহার অভিপ্রায় বাক্ত করিয়া কহিলেন £--. 
'«ভগবন, বিদেশ হইতে এখানে অনেক ভিক্ষু আসেন, তীহারা 
এখানকার পথ ঘাট কিছুই জানেন না। তাহাদের ভিক্ষা 
গ্রহ বহু আয়াসসাধ্য । এই সমস্ত আগন্তক ভিক্ষুদিগকে 
আমি যে অন্নদান করিব, তাহারা তাহা আহার করিয়া ইচ্ছামত 
নগর পরিদর্শন করিতে পারবেন । আমি ইহাদিগকে অন্নদান 
করিতে ইচ্ছা করি। কোন পরিব্রাজক শ্রমণ ভ্রমণের সময় 
বদি অন্নসংস্থানে ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত তীহার 
দলের :প্ছনে পড়িয়া থাকিবেন, নাহয়ত তীহার গম্যস্থানে 
সময়মত পোৌছিতে পারিবেন না। তিনি মদ্দি আমার অন্নছত্র 
হইতে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিতে পান, তাহা হইলে এইক্প 
কষ্টভোগ হয় না, তিনি ইচ্ছামত ভ্রমণ ও বিশ্রীম করিতে 
পারেন। পরিত্রাজকদিগকে অন্নদান, এই আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা । 
প্রভো ! আবার দেখুন, অনেক সময় এইরূপ ঘট £খ, অচিরা- 
ব্তী নদীতে ভিহ্ষুণীরা স্নান করিতে নামে, আররঘু দির সঙ্গে 
অনেক বারাঙ্গনাও একই সময়ে সান করিতে আসে। এই 
নির্লজ্জ স্লীরা উপহাস করিয়া! বলে, “এই বয়সে তোমরা ধণন্মসাধনে 
কেন এত কষ্ট করিতেছ? এই বেল! মনের সাধে হেসে খেলে 
নেও-শেঘ বয়সে ঘ! ধণ্ম করিবায় করিও---ইহকাল পরকাল 


বৌদ্বধন্ম্ন। ১৬৫ 


দুদিকু রক্ষা হইবে। এইরূপ উপহাসে বেচারী ভিক্ষুণীরা 
বড়ই লভ্জিত ও বিরক্ত হয়। লঙ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ, 
বিবস্ত্রা হইয়া নির্লজ্জ ভাবে নদীতে স্নান করিতে নামা তাহাদের 
পক্ষে শোভন নহে। তাহাদের স্ান-বস্ত্র যোগাইতে পারি, 
এই আমার তৃতীয় ভিক্ষা ।” 

বুদ্ধ কহিলেন “আচ্ছা, তোমার এই সকল সাধু ইচ্ছা পূর্ণ 
হউক, আর আশীর্বাদ করি ক্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরে 
পানীয় দান, পরিশ্রান্ত জনে আসন, রোগীকে ওষধ পথ্য প্রদান-_ 
অশন বসন ওষধ পথ্য যাহার যা চাই তাহা বথেচ্ছা দান করিবার 
ক্ষমতা তোমার অক্ষয় থাকুক। পরের দুঃখ হরণ ও কুশল 
বধ্ধন--এই সকল পুণ্য কাধ্যে নিরন্তর রত থাকিয়া পরত্রে 
তোমার স্থুকৃতির ফল ভোগ কত্িতে থাক |” 

বিশাখার নিকট বৌদ্ধ সঙ্ঘ অনেক বিষয়ে খণী; তিনি 
নগরের পুর্ববদিকস্থ একটা স্থুরম্য উদ্যান সড্বে উৎসর্গ করেন, 
তাহার নাম “পুর্ববারাম ।” 


 স্বজাতা ।-__- 


উপরে এক সতী সাধবী স্থজাতার কথ! বলিয়াছি, এবার আর 
এক ধরণের স্ত্রী “ঘরের কত্রী রুক্ষ মুক্তি” র্-ভূমিতে অবতীর্ণ] 
দেখিবেন! ইনি একজন বড়মানুষের ঘরের আছুরে মেয়ে, 
ইহার নামও স্থজাতা। বুদ্ধদেব ইহার প্রতি কিরূপ বশ্মীকরণ 
মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহার বৃত্তান্ত এই ।-__তিনি একদিন ভিচ্ষা- 
পর্যটনে বণিক অনাথপিগুদের বাড়ী আসিয়া শুনিতে পাইলেন, 


১৬৬ বৌদ্বধন্ম | 

সেই গৃহে মহা কলরব উপস্থিত। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ 
কিসের গোল, মনে হয় যেন মেছুনীদের মত্ম্য চুরি গিয়াছে ।” 
অনাথপিগুদ তীহার দুঃখের কাহিনী বুদ্ধের নিকট খুলিয়া 
কহিলেন “আমার একটি পুত্রবধূ বড় ঘরের মেয়ে, সে আজ 
আমার বাড়ী আসিয়াছে । মেয়েটি বড় অবাধ্য, কাহারো! কথা 
শুনে না, স্বামীর কথ! মানে না, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর অবমাননা! করে-_ 
বুদ্ধের পরেও তার কোন অনুরাগ নাই।” বুদ্ধ স্ুজাতাকে 
ডাকিয়া কহিলেন, “এস হে ম্জাতা, কাছে এস।” সুজাতা 
নিকটে আসিলে বুদ্ধদেব কহিলেন, “মুজাতা, স্ত্রী সাত প্রকার,-_ 
কেহ ভীমা উগ্রচণ্ডা. কেহ কুটিলা কলহপ্রিয়া, কেহ প্রিয়ন্থদা, 
'কেহ সুশীলা, কেহ স্থগৃহিণী, কেহ প্রিয়সখী, কেহ সেবিকা । 
তুমি কোন্‌ ধরণের ' স্ত্রী” স্জাতা তখন তার মান অভিমান 
ভুলিয়। গিয়। উত্তর করিলেন, *প্রভূ, ষে প্রশ্ন করিতেছেন আহি 
ভার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না--আমাকে বুঝাইয়া বলুন।” 
বুদ্ধ-_-“আমি তোমাকে বুৰাইয়া বলিতেছি, প্রণিধান পূর্বক শ্রবণ 
কর।” পরে তিনি সাত প্রকার স্ত্রীর বর্ণনা করিলেন,__অসতী 
স্ত্রী, চপলম্বভাবা, কুলকলস্কিনী, স্বামী:ক যিনি ভাল বাসেন না, 
এই অধঞ্া হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তম! সতীলম্্মী পতিত্রতা, 
পতি বার একমাত্র ধন, যিনি দাসীর ন্যায় পতিসেবাতপর ও 
পতির একান্ত বাধ্য এবং আঙ্জাবহ। তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, “এই 
'সাত প্রকার স্ত্রীর মধ্যে তুমি কার মতন ?” তখন সুজাতার চৈতন্ত 
ইইল। তি'ন কহিলেন, "ভগবন, আমাকে পত্তিত্রত৷ সতী স্ত্রীর মত 
মনে করুন, আমি অন্য কোনরূপ স্ত্রী হইতে ইচ্ছা কারি না|. 
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এই সকল গল্পের ম্োতে অনেক দূর আসিয়! পড়িয়াছি, 
এখন ফিরিয়৷ গিয়া আসল কথা পাড়া কর্তব্য । 

নাগা রর গাজা রাজার 
অনেক সাধ্য সাধনার ফল। প্রথমে গৌতনী মহাপ্রজাপতি 
স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই অধিকার প্রার্থনা করেন, কিন্ত্ব ভাহার 
সেই আবেদন অগ্রাহ্য হয়। পরে আনন্দ আবার এই প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করিয়া বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন, “স্ত্রীলোক 
সন্গ্যাসধন্ম অবলম্বন করিলে কি তাহার ফললাভে সক্ষম হয় না? 
তাহারা কি আধ্য মার্গ অনুসরণ করিয়া অর্থ হইবার অধিকারিণী 
নহে £” বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, “তাহারা অধিকারিণী, সত্য ।” 
“তবে কেন মহাপ্রজাপতিকে সঙ্ঘভূক্ত করা না হয়? ভগবন, 
তিনি আপনার মাতৃবিয়োগে স্বীয় স্তন্বদৃগ্ধ দিয়া আপনাকে 
লালন পালন করিয়াছেন, তিনি প্রভুর পরম ভক্ত, পরম উপ- 
কারিণী সেবিক!, তাহাকে এ অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা কি 
উচিত হয় ?” পরে বুদ্ধদেব বৌদ্ধ তপস্থিনীদের জন্য কতকগুলি 
নিয়ম ব।ধিয়। দিলেন, তহার সারাংশ 'এই বে, ভিক্ষুণীপ। স্বাতন্ত্য 
অবলম্বন না করিয়া সর্ববতে। ভাবে ভিক্ষুমণ্ডলীর আজ্ঞাবহ 
প্রকিবেন। মনুর যে বিধান__“শৈশবে পিতার অধীন. যৌবনে 
পতির অধীন, বৃদ্ধ বয়সে সন্ত।নের অধীন, স্ত্রীলোক কোন কালেই 
স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিবেন না”-_ভিক্ষুণীর প্রতি বুদ্ধানুশ[সন ইহারই 
অনুযায়ী । জন্যাসিনী হইয়াও স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্ 
নাই। তাহাদের প্রতি যে অফ্টীনুশাসন আছে, তাহা এই £-_ 

১। ভিক্ষুদিগকে সম্ভ্রম ও ভক্তিশ্রদ্ধ! করিবে। 
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২। যে প্রদেশে ভিক্ষু নাই, ভিক্ষুণী সেখানে বর্ষাবাপন 
করিবেন না। 

৩। প্রতেক পক্ষে ভিক্ষ্ণী ভিক্ষ-সঙ্ঘের অনুমতি লইয়া 
উপবাসাদি ধর্ন্মানুষ্ঠান করিবেন, ও সঙ্বের নিকট হইতে উপদেশ 
গ্রহণ করিবেন । 

৪81 বর্ষার উৎসব উদ্য[পিত হইলে ভিক্ষ-সঙ্ঘ ও ভিক্ষুণী- 
সঙ্ঘ উভয়ের সমক্ষে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য (প্রবারণ ) ব্রত 
পালন করিবেন। 

৫1 উভয় সঙ্ঘ হইতে “মানত' শাসন গ্রহণ করিবেন। 

৬। দুই বশুসর অধ্ায়নের পর উভয় সঙ্ঘ হইতে উপসম্পদা 
দীক্ষা লাভ করিবেন । ৃ 

৭। শ্রমণদের নিন্দা ও তাহাদের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ 
করিবেন না। 

৮। ভিক্ষুরা তাহাদের দোষ বলিয়া দিয়া তাহাদিগকে সু 
পথে রক্ষা করিবেন, কিন্তু ভিক্ষুদের প্রকাশ্যে দোষ ধর! ভিক্ষুণী- 
দের সর্ববতোভাবে নিষিদ্ধ । 

মহাপ্রজাপতি এই ধর্মানুশাসন গ্রহণ করিয়! বুদ্ধের প্রথমা 
শিল্তা রূপে দীক্ষিতা হইলেন। পরে তিনি এক সময়ে ভিঙ্কু 
তিক্ষুণী যাহাতে গুণ ও কম্মানুসারে সমান মানমর্র্যাদার অধি- 
কাখী হয়, এইরূপ প্রস্তাব কবেন; কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাতে সম্মত 
হইলেন না। কালক্রমে ভিক্ষুণীদের উপযোগী স্বতন্ত্র নিয়মাবলী 
প্রস্তুত হইল। ভিক্ষুণী ভিক্ষুমণ্ডলীর সহচরী হইয়া! ফিরিৰেন, 
স্বেচ্ছাচারিণী, হইয়! কুত্রাপি গমন।গমন করিবেন ন/। বুদ্ধের 
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আদর্শ সন্ন্যািনী কিরূপে জীবনযাত্র। নির্বাহ করিবেন, তাহা 
'মহাপ্রগ্লাপতির প্রতি তাহার যে উপদেশ, তাহাতেই ব্যক্ত 
হইয়াছে । তৃষ্ণণ পরিহার, অল্লেতে সন্ত থাকা, বুথ! আমোদ 
প্রমোদ হইতে দুরে থাকিয়া নির্জনে ধ্যান ধারণা ধন্মসাধন 
করা, আলম্য ত্যাগ কবিয়া শ্রমশীলা হওয়।, অভিমান পরিত্যাগ 
করিয়। স্শীলা, বিনয়ী ও নত্্র হওয়া, সকলের সহিত সন্ভাবে 
সম্ভোষের সহিত জীবন যাপন করা,__বৌদ্ধ তপশ্বিনী এইরূপ 
শুদ্ধাচার অবলম্বন পৃর্ববক স্বকীয় ব্রত পালন করিবেন। 

নৌদ্ধ সন্াসিনীর সংখা! ভিক্ষুদের তুলনায় অনেক কম, 
তাহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্ডের বল বৌদ্ধ সঙ্বে সেই পরিমাণে 
অল্প হইবারই কথা । অথচ এদিকে দেখ! যায় বৌদ্ধতাপসীগণ 
জনসমাজে বুমানের পাত্র ছিলেন। তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, 
নম্বকৌশল, সন্ত্রাম্ত পরিবারে গতিবিধি, তাহাদের সামালিক 
প্রচিষ্ঠার পরিচয়, মালতী-মাধন প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের স্থানে 
স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা নিজ বিদ্যা বুদ্ধি 
পুশাবলে শ্রমণ।পদে আরূঢ হইতে পারিতেন ; এমন কি, তিনি 
অর হইবারও অধিকারিণী ছিলেন। ক্ষেম! প্রভৃতি অনেকানেক 
বৌজ্ধতপন্থিনীদের প্রখর বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যগুণে বৌদ্ধদমাজে 
বিলক্ষণ খাতি প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। 

ক্ষেনার সন্ধ্যাস গ্রহণ 1-- 

ভিক্ষুণী-সঙ্ প্রতিষ্ঠা হইবার পর বিশ্বিসার-পত্বী ক্ষেমার 
সন্গাস গ্রহণ উল্লেখযোগ্য । বুদ্ধদেব যখন শ্রাবস্তী হইতে রাজ- 
গ্ুহে ফিরিয়া! গিয়৷ বেণুবনে ষষ্ট বর্ষা যাপন করিতেছিলেন, সেই 
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সময়ে ক্ষেম! রাণীর দীক্ষা হয় । তিনি অপরূপ রূপ লাবণ্য গর্বে 
গর্বিবিত হইয়া বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ কখন মনেও স্থান দেন নাই । 
একদিন দৈবক্র“ম তিনি বেণুবনে বেড়াইতে বেড়াইতে বুদ্ধের 
আশ্রমের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞানে তাহার 
মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার গর্বব খর্ব করিবার মানসে মায়া- 
'ৰল্ে স্বর্গ হইতে এক পরমা স্থন্দরী অপ্দরা আনিয়া তাহার সম্মুখে 
ধরিলেন - রাণী তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। 
দেখিতে দেখিতে সেই রমণী যৌবন, বার্ধকা, জর! একে একে 
অতিক্রম করিয়! মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। এই দৃশ্য 
দেখিয়া ক্ষেমার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় ও গুরুমন্ত্র গ্রহণের 
গন্য তাহার মানসক্ষেত্র প্রস্তত হয়। এ অবসরে ভগবান বুদ্ধ 
কতিপয় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তাহার কানে যেন মধু বর্ষণ 
করিয়া দিলেন। অতঃপর তথাগতের সছুপদেশ শ্রবণে ক্ষেম! 
ংসার ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ববক ভিক্ষুণী 
সন্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন এবং অচিরাণ্ড অর্থ পদবী অর্ভন করেন । 
তিনি তথাগতেব অগ্রশ্রাবিকা মধ্যে পরিগণিত 'হইয়৷ সর্বদা 
তাহার দক্ষিণ পারে স্থান পাইতেন। এই হেতু তাহাকে “দক্ষিণ 
হস্ত” শ্রাবিকা বলিত। ধ 
উৎ্পলবর্ণা ।-_ 
উত্পলবর্ণা কোন এক ধনবান গৃহপতির কন্যা ছিলেন__এই 
প্রসঙ্গে তীহার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কন্যাটী 
রূপে গুণে অদ্বিতীয় ছিলেন । তাহার পাণিগ্রহণের প্রার্থীরও'অভাৰ 
ছিল না। তাহার পিতা মনে মনে ভাবিলেন,_-বদি ইহাকে 
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কোন রাজা বা যুঘরাজের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়, তাহ! 
হইলে তাহার শত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, প্রার্থদের মধ্যেও 
দবন্ব বাধিয়া বাইবে। এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে চিরকুমারী 
রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করাইলেন। এই 
কুমারী স্বীয় তপশ্যার প্রভাবে অচিরাগ অর্হৎ পদ লাভ করিলেন । 
উৎপলবর্ণা বুদ্ধের এক অগ্রশ্রাবিকা । ইনি সর্বদাই গুরুদেবের 
বামপার্থে বসিতেন বলিয়া, “বামহস্ত' শ্রাবিকা নামে অভিহিত 
হইতেন। 
থেরীগাথায় নিন্মলিখিত থেরীগণের নামোল্লেখ আছে £-- 
পুর্ণা, ভিষ্যা, ধীরা, মিত্রা, ভদ্র, উপশমা, মুক্তা, ধন্মদগ্ডা, 
বিশাখা, স্থমনা, উত্তরা, ধন্মা, সঙ্ঘ।, জয়ন্তী, আঢ/কাশী, চিত্রা, 
মৈত্রিকা, অভয়া, শ্যামা, উত্তমা, দস্তিকা, শুক্লা, শেলা, সোমা, 
কপিলা, বিমল, সিংহা, নন্দা, মিত্রকালী, বকুল, সোনা. 
চন্দ্রা, পটাচারা, বাশিষী, ক্ষেমা, স্জাতা, অনুপমা, মহা- 
প্রজাপতি, গৌতমী, গুপ্তা, বিজয়া, চালা, বুদ্ধমাতা, 
কৃশ।গোতমী, উতৎ্পলবর্ণা, পুগিমা, অন্বপালী, রোহিনী, চম্পা, 
স্থন্দরী, গুভা। খধিদাসী, সুমেধা ইতাযাদি। 
 সুত্রপিটকে থেরাগাথ। ও থেরীগাথা নামক ছুইখানি গাথ। 
গ্রহ পুস্তক আ.ছ, তাহাদের ভাষ্তঘে রচায়তা রচয়িত্রীদের 
নাম ও জীবনকাহিনী বণিত হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা 
যায় ষে, অনেকানেক স্থবির তপশ্থিনী গৌতমের জীবদ্দশায় 
থেরীগাথা রচনা! করেন। অনেকগুলি গাথা! অতি সুন্দর, 
ও লেখিকার স্তুবুদ্ধি এবং ধন্মশীলতার পরিচয় প্রদান করে। এই 


১৭২ বৌদ্ধধর্ম । 


সকল তপস্থিনী বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ও উপদেশ 
দিতেন, ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ সেই উপদেশ শ্রনণ করিতে আমিত, 
ও শুনিয়া মোহিত হইত। থেরীভ'ষ্বো সোমা নামক একটী 
তাপসীর কথ। আছে, তিন রাজ বিম্িমারের সভাপগুতের 
কন্যা, দীক্ষালাভের পর ধান ধাবণ। সাধনার দ্বার। অহর্পনা 
লাভ করেন। তিনি শ্রাবস্তীব নিকটস্থ এক উপবনে বুক্ষতলে 
ধ্ানমগ্রা আছেন, এমন সময় “মার আসিয়। তাহার ধ্যান ভঙ্গ 
করিবার মানসে ভয় দেখাইতে লাগিল-_- 


বু তপস্যার ফলে যোগী খষি লভয়ে যে স্থান, 
তুমি নারী, কেমনে পাইবে বল তাহার সন্ধান ! 
চিরকাল রীধ বাড়, তবুও ত পাকিল না হাত, 
টিপিয়। দেখিতে হয় বার বার ফুটেছে কি ভাত ! 


তখন স্থবির! উত্তর করিলেন --_ 


নারীজন্ম লভিয়াছি, বল তাহে ক্ষতি কি আমার) 
নরনারী সবাকার সহালাভে তুল্য অধিকার। 
একাগ্র করিয়া চিক, আপনায় করিয়। নির্ভর, 
অহতের পণ ধরি, ধীবে ধীবে হব অগ্রসর । 
বিষয় বাসন! যত, কালে হবে চিন্ন মুল তার, 
সতোর আলোকে আর ঘুচে যাবে অজ্ঞান আধার । 
জান ওরে ভাল করে, আপনারে দেখ্‌ দুরাশয়, 

. আমিও চিনেছি তোরে, নাহি আর নাহি কোন ভয়। 


বৌদ্ধধর্ম । ১৭৩ 
বৌদ্ধ গৃহস্থ ।__ 


বৌদ্ধধন্্ম গৃহস্থা শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এ তাহার এক 
প্রধান দোষ, কেন ন! ইহ! কে না স্বীকার করিবে যে, উদাসীন 
সম্প্রদায় বিস্তৃত হইলে সমাজ রক্ষাপ্ম্কঠিন। সকলেই সম্যাসী 
হইয়া বাহির হইলে মনুষ্যকুল ধ্বংস হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্য়ং 
সন্ন্যাসী দলও বিন্ষ হইয়া যায়! দেখুন ভিক্ষদের ধনো- 
পাজ্জনের পথ বন্ধ--তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন, রক্ষণাবেক্ষণ 
সকলি গৃহস্থের বদান্ততার উপর নির্ভর। ভিক্ষু গৃহীর অক্নেই 
প্রতিপালিত, গৃহীর প্রপাদেই তাহার বাস পরিচ্ছদের সংগ্ান। 
গৃহস্থেরা যদি গুহত্যাগ করিয়। ভিক্ষু হইয়। বাহির হয়, ভাহ। 
হইলৈ সংসার যন্ত্রের কল বন্ধ হইয়া যায়, অন্নাভাবে সস্তানা- 
ভাবে মনুষ্যসমাজ-_-বৌদ্ধ সঙ্ঘ__-সকলি উচ্ছন্ন হইয়। যায় । 
বুদ্ধদেব স্বয়ং ইহা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন, এই হেতু ভিক্ষু 
ছাড়া! গৃহস্থ শিশ্ত ও বৌদ্ধ সমাজের অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ 
সঙ্ঘের সহিত বৌদ্ধ গ্হশ্ছের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল ন!। 
গ্রহস্থকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার এক ত্রিশরণ মন্ত্র ভিন্ন 
আর কোন বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল না। আচারবিচারে বৌদ্ধ 
গৃহস্থ স্বধণ্ম রক্ষা করিয়া চলুন, তাহাতে কাহারে! কোন আপন্তি 
নাই-__বৌদ্ধ ভিক্ষুদ্দিগকে অন্নাচ্ছাদনে পোষণ করাই তাহাদের 
কারধ্য। বৌদ্ধ'গুহস্থের নাম উপাসক উপাসিকা, তাহার! 
একপ্রকার কনিষ্ঠ অধিকারী । বুদ্ধের খাস শিশ্তুমণ্ডলীতে 
প্রবেশে করিতে গেলে সঙ্বভুক্ত হওয়া আবশ্বক--তাহার! 


১খই বৌদ্ধ ।. 


অনেকে ততদূর যাইতে প্রস্তত ছিলেন ন! ) ভিক্ষৃদদিগকে সংরক্ষপ 
করাই তীহাদের বুদ্ধত্বের লক্ষণ। 

ভিক্ষুদের জন্য বুদ্ধদেব যে সকল নিয়ম বাঁধিয়া দেন, তাহার 
কতকগুলি নিয়ম গৃহস্থের পালনীয়। ধার্মিক সূত্রে গুহস্থের 
কুলধণ্ম বলিয়া যে সকল বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
জীবহত্যা, চুরি, মিথ্যাভাষণ, ব্যতিচার ও স্থরাপান, এই পঞ্চ 
নিষেধ সর্ববসাধারণ__ইহা ছাড় আরো কতকগুলি অনুশাসন 
মাছে, যথাঁ_ 

অকাল ভোজন করিবে না। 

মাল্য গন্ধত্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার করিবে না। 

মাদুর বিছাইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে। 

এই তিনটি বিধান গৃহস্থের প্রতি ততটা টির নয়, 
তথাপি শুদ্ধাচারী গৃহস্থের পালনীয় । 


৮ রর 


উপবাদ ।-_ 

অমাবস্যা! পুর্ণিমা ও আর দুই দিন-_মাসের মধ্যে এই চার 
দিন উপবাস। তা ছাড়। প্রতিহার পক্ষও রক্ষণীয়। 

প্রতিহার পক্ষ কি, না ব্ধার ৩ মাস এবং বধার পর-মাস, 
যাহাকে টীবর মাস বলে, অর্থাৎ নূতন চীবর ধারণের সময় । 
চীবর ধারণের অদ্ধমান উপবাস প্রভৃতি ব্রত পালনের 
প্রশস্ত কাল। 

এই সমস্ত নিয়ম ও ব্রত পালন টিন লাগলে 
প্রুতেদ এই যে কতকগুলি বিধান, বাহা ভিক্ষুদ্দের, অব্ঠ 


বৌদ্ধধর্ম ১ 


পালনীয়, গৃহস্থের উপর. তাহার ততটা বন্ধন নাই ; আর ুইটি 
নিষেধ ভিক্ষুদের জন্যই করা হইয়াছে - অর্থাৎ নৃত্য গীত নাট্যাি- 
দর্শন না করা, এবং সোণা রূপা গ্রহণ না করা-এই ছুই. 
গৃহস্থ সমাজে খাটে না। তেমনি আবার গৃহীদের প্রতি 
কতকগুলি বিশেষ বিধান আছে, বথা, সাধুজীবিকা! অবলম্বন করা, 
পিতা মাতাকে ভক্তি করা, গুরুজনকে মান্য করা, ভিক্ষুদিগকে 
অন্ন বস্ত্র দান দ্বারা পোষণ করা, ইত্যাদি। শৃগালবাদ সূত্রে 
গৃহীধন্দ আরো বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সারাংশ 
এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়৷ দিলাম । 
দেব রাজগৃহের নিকটবত্তী বেণুবনে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন। ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় দেখিলেন শৃগাল নামক 
জনৈক গুহস্থ আর্বেশে কৃতাপ্তলিপুটে, উপরে আকাশ নীচে 
পাতাল, চারিদিক নিরীক্ষণ করত নমস্কার করিতেছেন। কারণ 
জিজ্ঞাসা করাতে শুগাল বলিলেন--“ভগবন, পিতৃকুলের তর্পণ 
উদ্দেশে এইরূপ করিতেছি ।” পরে এই আট দিক কি উপায়ে 
স্থরক্ষিত হইতে পারে, বুদ্ধদেব সেই বিষয়ের উপদেশ প্রদান 
করিলেন £-_ 
জলসিঞ্চনে নয়, কিন্তু শুভ চিন্তা ও কর্তব্য পালনে সর্ববদিক 
স্থুরক্ষিত হয়। পূর্ব দিকে আলোক সঞ্চার হয়, পূর্ববমুখী 
হুইয়! পিতা! মাতার প্রতি কর্তব্যে মনোনিবেশ করিবে । দক্ষিণে 
ধনাগম, দক্ষিণ মুখে গুরুর প্রতি কর্তব্য চিন্তন করিবে । পশ্চিমে 
দ্বিবসাবসানের সুরাগ ও শান্তি--পশ্চিমমুখী হইয়! স্ত্রীপুত্রের 
মঙ্গল চিন্তা করিবে। উত্তরে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন, উদ্ধে 


১৭৬. বৌদ্ধধর্ম । 


ব্রাহ্মণ শ্রমণ সাধু সঙ্জবন, অধোতে দাস পরিজনের প্রতি কর্তব্য 
স্মরণ ও মনন করিলে ছয় দিক সুরক্ষিত থাকিবে -সর্বব অমঙ্গল 
দুর হইবে। 
মনুষ্যের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য সাধনের নিয়ম এই-_ 
পিত। পুত্র 
পুত্রের প্রতি পিতার কর্তব্য 
১1 পুরকে পাপ হইতে নিবুত্ত কর! 
২! ধন্ম শিক্ষ। দান 
৩। বিদ্যা দান 
৪। পুত্রের বিবাহ--সৎপাত্ধে কন্যাদান 
৫। বিষয়াধিকার প্রদান 
পুত্রের কর্তব্য 
১। পিতা মাতার ভরণপোষণ কর! 
২। কুলধন্ম রক্ষণ 
৩। বিষয় রক্ষা 
৪। পিতার যোগ্য পুত্র হইবার চেষ্টা 
৫। পিত! মাতার স্যৃতি রক্ষা 


গুরু শিষ্-_ 

গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য 
১। গুরুভক্তি 

২। গুরুর সেবাশুশ্রাষ! 

৩। আজ্ঞা পালন 


বৌদ্ধধর্ম । 


৪1 গুরুদক্ষিণ! দান 
& ॥ বিদ্ভাভ্যাস 


শৈষ্যের প্রতি গুরুর কর্তব্য 


১। ল্সেহ ও শিষ্টাচার 
২। ধশ্মশিক্ষা ও উপদেশ গ্রদান 
৩। আপদ বিপদ হইতে সংরক্ষণ 


স্বামী স্ত্রী 

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য 

১। সম্মান প্রদর্শন 

হু । ভালবাস! 

৩। একনিষ্ঠতা 

৪1 ভরণপোষণ বেশভুষায় তুগ্ি সাধন 
স্বামীর গতি স্দ্রার কর্তব্য 

১। গুহকাধ্যে দক্ষতা 

২॥ অতিথি সেব৷ 


৩। সতীত্র রক্ষা 

৪1 মিতব্যহ়ী হওয়। 

&। আঅমশীলত। 

বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্তব্য 
১1 উপহার দান 


২1 মধুরালাপ 
১২ 


বৌদ্ধধর্ম । 


ক্রাঙ্প ৩। কল্যাণ-কামনা 
৪। আত্মব ব্যবহার 
৫। স্ুুখ-সম্পত্তি বাটিয়। ভোগ করা 
সখ্য-লক্ষণ 
,১। বিপদে রক্ষা করা 
২। বিষয় রক্ষা 
৩। আশ্রয় দান 
৪ | বিপদ কালে বন্ধুকে পরিত্যাগ না কর! 
৫1 পরিবার পোষণ 
রভু-্ত্য__ 


ভূত্যের প্রতি প্রভূর কর্তব্য 


১ | 
ক 
৩। 
৪1 
৫ । 


যথাশক্তি তাহার কর্ম বিভাগ করিয়। দেওয়া 
অন্ন, বেতন, পারিতোধিক দান 

ওষধ পথ্য প্রদান 

ভাল জিনিস পাইলে বাঁটিয়৷ দেওয়া 

কণ্ম হইতে মধ্যে মধ্যে অবকাশ দান 


প্রভুর প্রতি ভূত্যের কর্তব্য 


১ 
ক 
৩। 
8। 
৫। 


উঠিয়! ধ্াড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন 
সকলের শেষে বিশ্রাম করা 
সম্ভোষ অবলম্বন 

কায়মনে প্রভু-সেবা করা 
সবিনয় সম্ভাষণ 


বৌদ্ধধর্ম । ১৭৯ 
ব্রাহ্মণ শ্রমণের প্রতি গৃহীর কর্তব্য 
১। কায়মনোবা!ক্য প্রিয়কাধ্য সাধন 


২। আতিথ্য 
৩। অন্নবস্ত্রদান 
গৃহীর প্রতি ভিক্ষুর কর্তব্য 


১। পাপ হইতে নিবৃত্ত করা 

২1 ধশন্মোপদেশ প্রদান 

৩। শিক্টাচার 

৪1 ধন্ম বিষয়ে সন্দেহ ভগ্জন 

৫1 মুক্তিপথ প্রদর্শন 

এইরূপে পরস্পর কর্তব্য পালন করিলে ছয় দিক স্থুরক্ষিত 
€ গৃহস্থের সর্বপ্রকার কল্যাণ হয়। 

দান সৌজন্য দয়! দাক্ষিণ্য নিংস্বার্থত। গৃহস্থ জীবনের পরম 
সন্বল। 

শৃগাল বৌদ্ধধর্ম উপাসকরূপে গৃহীত হইলেন। 

এই সমস্ত ধর্্মানুষ্ঠান আফ্টাঙ্গিক আধব্যমার্গের প্রথম 
মোপান। এই পথে চলিতে চলিতে মুমুক্ষু ব্যক্তি কালক্রমে 
অরত্মগ্লীর সহবাসের যোগ্য হইয়া সেই শান্তিধামে উপনীত্ত 
হয়েন, যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই, সকল পাপের 
ক্ষয়। সর্বব দুঃখের অবসান হয়। সেই নির্ববাণ--সে অবস্থা 
দেবতা পবিগেরও স্পৃহণীয়। 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
বৌদ্ধ ধন্্মশান্ত্ | 


শ।/কাসিংহ কোন লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া! যান নাই; বৌদ্ধ- 
শান্ট্ুজ্ঞ'পণ্ডিতেরা বলেন যে তাহার কথাবার্তা উপদেশ নিয়মাদি 
শ্রতিপরম্পরায় শিষ্যুমুখে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, পরে কোন 
সময়ে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। বুদ্ধের মরণোত্তর বৌদ্ধদের 
চারিটি মহাসভার উল্লেখ করা গিয়াছে, এই স্থলে তাহার পুনরা- 
বৃত্তি কর! যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিছু গরেই 
মহাকাশ্থপের মন্ত্রণায় রাজ! অজাতশব্রর আশুয়ে রাজগুতে 
সপ্তপর্ণা গুহায় প্রথম সভার অধিবেশন হয়। উহার এক 
শতাব্দী পরে কালাশোক, তশুপরে অশোক রাজা, এবং খষ্ট- 
পুর্বব ১৪৩ শতাব্দে কাশ্মীরের শকজাতীয় রাজা কণিক্ষ বথাক্রমে 
বৈশালী, পাটলিপুত্র ও জালন্বধরে এক একটি সভা করেন। 
ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সভায় বুদ্ধের উপদেশ ও কথাবার্ত 
সঙ্কলিত হইয়। বৌদ্ধশান্ত্র প্রস্তুত ও অশোকের সভায় সেই শান্দর 
পুনর্ববার সমালোচিত ও স্থিরীকৃত হয়। এ শাস্ত্র তিন প্রকার__ 
বিনয় পিটক, সুত্র পিটক এবং অভিধর্্ম পিউক। এই তিনের 
সমবেত নাম ত্রিপিটক । ইহাতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাস, 
অনুষ্ঠান প্রণালী, প্রায়শ্চিত্ত বিধান, নীতি, উপাখ্যান, দর্শন 
শাস্ধ প্রভৃতি বিনিবেশিত আছে। 


বৌদ্ধধন্মন। ১৮১ 


পালিভাষায় ' লিখিত বৌদ্ধ শান্ত্রগুলি সমধিক প্রাচীন 
বলিয়া অনুমিত হয়। তথাপি ত্রিপিটক শাস্ত্র ঠিক কোন্‌ সময়ে 
পঁথি ও গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ হয়, তাহ! নির্ণয় করা স্থুকঠিন। 
প্রবাদ এই যে, পাটলিপুত্রে যে ত্রিপিটক শান্তর প্রণীত হয়, 
অশোকপুত্র মহেন্দ্র তাহ লইয়া! সিংহলে গমন করেন, এবং 
তিনি এ সময়ে ত্রিপিটকের পালি ভাষ্যও মগধ হইতে আনাইয়া 
মিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন। কেহ কেহ বলেন ত্রিপিটকের 
অঙ্গপ্রতাঙ্গ কস্থ করিয়৷ তিনি সিংহল যাত্রা করেন। সে যাহা 
হউক, এ কথ! নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, রাজা ব্ত- 
গামনীর রাজত্বকালে অর্থাৎ খুষ্টাব্দের প্রারস্তে পালি শাস্ত্র 
সিংহলে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, এবং বুদ্ধঘোষের সময় অর্থা, 
খ্ুঙ্টাব্ের পঞ্চম শতাব্দে যে এ শাস্ত্রের পালি পাওুলিপি 
বিদ্কমান ছিল, ইহাও একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত ।% খুব সম্ভব এ 
পাগুলিপি মহেন্দ্র সময়ে বিদ্যমান ছিল। এখন বিবেচ্য 
এই-_তাহার কত পূর্বেব উহা! প্রস্তুত হয়? এই বিষয়ের 
আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এক এই পাওয়া যায় যে, প্রচলিত ত্রিপিট- 
কের ভিতরে রাজগৃহ ও বৈশালী সভার উল্লেখ আছে, অতএব 
তাহার উত্তরকালে ব্রিপিটক রচনা হওয়াই যুক্তিসঙ্গত । আর 
এক কথা এই যে, ত্রিপিটকের মধ্যে পাটলিপুত্র সভার কোন 
উল্লেখ নাই, অতএব তৎপূর্বেব ইহার রচনাকাল নিদ্ধারিত 
হইতে পারে। ইহা! হইতে নিদান এইটুকু স্থির বল! যায় যে, 
বৈশালী . এবং পাটলিপুত্র সভার মাঝামাঝি কোন সময়ে 
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১৮২ বৌদ্ধধর্ম । 


ক্রিপিটক শান্ত প্রথম প্রস্থুত হয়। আবার এ শাস্ত্র আলোচন। 
করিয়া'দেখিলে বুঝ যায় যে, তাহার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন, যেমন বিনয়ের প্রাতিমোক্ষ ভাগ, এবং বুদ্ধ উপদেশের 
কিয়দংশ। এই সমস্ত কারণে ত্রিপিটকের কিরদংশ ধর হু 
পুর্বব চতুর্থ শতাব্দে, কতক বা তাহারও পুর্বেব বিরচিত। 
দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধের এ শাস্ত্র সিংহলী ভাষায় অনুবাদ 
করেন, ও পরে তাহ! ব্রল্গদেশাদির ভাবায় অনুবাদিত হয়। এ 
ভিন্ন উহা! ভোট, চীন, মোগল, কালণুখ প্রভৃতি উত্তর দেশীয় 
অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়। প্রচারিত হইয়াছে । 

বৌদ্ধ শাস্থান্তর্গত গ্রন্থাবলীর তালিক! নিলে প্রদর্শিত 
হইল-_ 


বিনয় পিটক (সঙ্ঘ-নিয়মাবলী ) 


| পারাজিকা 
১। স্ুত্ত বিভঙ্গ - 


প্রায়শ্চিত্ত বিধান 


| মহাবগ্গ, মহার্র্গ 
২। খন্ধক 
চুল্লবগ্গ, ক্ষুদ্রবগ 


৩। পরিবার পাঠ, পরিশিক্ট। 
স্ত্তপিটক (বুদ্ধের উপদেশ ) 


১। দীঘ নিকায়, ৩৪ দীর্ঘ সূত্রসংগ্রহ (মহ,পরিনির্ববাণ 
সুত্র প্রভৃতি ) 


| 
৩। 
৪ | 


৫ 


বৌদ্ধধর্ম । ১৮৩ 
মধ্যম নিকায়, ১৫২ মধ্যম সুত্র-সংগ্রহ | 
যুক্ত নিকায়, সংযুক্ত সুত্র-সংগ্রহ 
অঙ্গুত্তর নিকায়, বিবিধ সৃত্রসংগ্রহ। . 
ক্ষুত্রক নিকায়, ক্ষুদ্র সূত্র-সংগ্রহ, ইহার মধ্যে 


নিন্সোদ্ধত ১৫ খানি গ্রন্থ সমিবেশিত ৪ 


১। 
| 
৩। 
৪। 
৫ 
এ 
৭ 
৮ 
৭ | 
১০ | 
১৯ । 
১২। 
১৩। 


১৪। 


ক্ষুত্রক পাঠ । 

ধম্মপদ। 

উদান, স্তরতি (৮২ সূত্র ) 
ইতিবুত্তক, বুদ্ধ কথাবলী । 

স্থত্ত নিপাত, ৭০ সুত্র। 

বিমান বথ্থ, স্বর্গ কথা। 

পেত বখ, প্রেত কধা। 

থেরাগাথা, স্থবির-গাথা | 
থেরীগাথা, স্থবিরা-গাথা | 

আতক, পূর্ববজন্ম কাহিনী । 

নিদ্দেস, সারীপুত্রের ব্যাখ্যান। 
পতিসস্তিধামগ্গ, প্রতিসম্থোধমার্গ 
অপদান, অহ চরিত্র । 

বুদ্ধবংশ, গৌতম ও পূর্ববর্তী ২৪ জন বুদ্ধের 


জীবনবৃত্ত। 
১৫। চরিয়া পিটক, বুদ্ধ-চরিত। 


১৮৪ বৌদ্ধধর্ম । 
অভিধন্ম পিটক (দর্শন ) 


১। ধন্মসঙ্গণি | 
২। বিভঙ্গ। 
৩। কথাবথপকরণ। 
8৪ পুগ্গলপঞ্রন্তি! 
৫। ধাতুকথা। 
৬। যমক, (পরস্পর বিরোধী যুগল কথ সংগ্রহ )। 
৭। পট্ঠানপকরণ ( কার্ম্যকারণ নির্ণয় )। 


চুল্লবর্গের শেষ দুই খণ্ডে রাজগৃহ ও বৈশালী সভার বিবরণ 
বরধিত আছে, এবং কথিত হইয়াছে যে, প্রথম সভায় উপালী 
“বিনয়” আবৃত্তি করেন, আনন্দ “ধর্ম পাঠ করেন। ইহা হইতে 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এ সময়ে শাস্দের দুই অঙ্গই ছিল, তপরে 
ধর্ম ছুই ভাগে বিভক্ত হয়-_সূত্র এবং অভিধর্ম্ম । এই অভিধর্ম্ম 
খণ্ড ক্রমে অপর দুই পিটকের সমকক্ষ হইয়! দাড়ায় । 


সুত্র বিভঙ্গ ।__ 

বৌদ্ধ সঙ্বে অমাবস্য। পুণিমায় যে দোষ ও প্রায়শ্চিত্ত- 
বিধান পঠিত হয়, সেই ব্যবস্থাগুলি ইহার মূল সূত্রে গ্রথিত । 
ক্রমে ভাস্তের উপর ভাষ্য ও টীকা সংযুক্ত হইয়৷ গ্রন্থধানি 
বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্ত নিয়মাবলী সুত্রবিভঙ্গের 
অঙ্গীভৃত। 


বৌদ্ধধর্ম । ১৮৫ 


প্রাতিমোক্ষ 1» 

প্রায়শ্চিন্ু-বিধানগুলি স্বতন্ত্র আকারে প্রাতিমোর্চ গ্রন্থে 
প্রকাশিত হয়।১ ইহা বৌদ্ধধন্মন শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ, 
সভ্বের নিশগাধলী বুদ্ধ স্বয়ং খ্বাহা প্রবর্তিত করেন, তাহা ইহার 
মধ্যে থাকাই সম্ভব । তথাপি আশ্চর্য্য এই যে, বৌন্ধেরা ইহার 
শাত্রীয় মর্যাদা সূত্র বিভজ্গের সমান জ্ঞান করেন না। 


মহাবগ্গ ] কালক্রমে নানা প্রক্ষিপ্ত অংশে পুগ্টিলাভ 


চুল্পবগ্গ ] করিয়। বন্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে। 
পরিবার পাঠ পরবর্তী কালে সঙ্কলিত। 


মহাপরিনির্ববাণ সূত্র সূত্র-পিটকের দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত । 
ইহাতে বুদ্ধজীবনীর শেষ ৩ মাসের ঘটনাবলী ও মরণবৃত্তান্ত 
বর্দিত আছে। ইহাতে বুদ্ধের মুখে পাটলিপুত্রের ভাৰি উন্নতি 
বিযয়ের যে কথাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে ইহার 
রচনাকাল, পাটলিপুত্র মগধ-রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার 
উন্তরকালে বলিয়া অনুমান হয়, _ খৃপূর্বব চতুর্থ বা পঞ্চম 
শতাব্দী ধর! যাইতে পারে 


. ধশ্মপদ ।-- 
স্ত্ত-পিটকের অন্তভূতি ক্ষুদ্রক নিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থের 
একটী গ্রন্থ। ইহার নাম হইতেই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে, ধর্-নীতি বিষয়ক পদাবলী । ইহাছে যে সকল ধর্ম- 
প্রবচন ও হিতোপদেশ আছে, আমাদের মহাভারত, গীতা, এবং 
কন্থান্ত নীতিশাস্ত্রে তাহার অনুরূপ কথার অপ্রতুল নাই, কতক 


১৮৬ বৌদ্ধধর্ম । 


বিষয়ে অবিকল সাদৃশ্যও উপলক্ষিত হয়__তথাপি ইহার কোন 
কোন ভাগে বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব উপলব্ধি করা ্ তাহা অবশ্টই 
স্বীকার করিতে হইবে । ইহার কতিপয় শ্লেঠক নিম্নে অন্বাদ 
করিয়া দিতেছি, তাহ। হইতেই ইছার স্বরূপ ও ম. “মত কতকটা 
বুঝিতে পারিবেন । 

এইখানে প্রথমে দুইটা শ্লোক বলিব, তাহা বুদ্ধদেব: প্রবুন্ধ 
হইবাগাত্র উচ্চারণ করেন বলিয়! লোকের বিশ্বাস। 


অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিবিবস* 
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখা জাতি পুনগ্পনং। 
গহকারক ! দিট্ঠোহলি, পুন গেহং ন কাহমি 
 সবব তে ফাস্থৃকা ভগ্গ! গহকুটং বিসংখিতং। 
বিসঙ্থারগতং চিন্তং তণ্হানং খয়মজঝগা । 


অর্থ-জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সদ্ধান, 
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নিন্ম $ 
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখ! তৰ পেয়েছি এবার-- 
হে গৃহকারক ! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর । 
ভোলেছে তোমার স্তম্ত, চুরমার গৃহভিত্তিচয়, 
সংস্কীরবিগত চিত্ত, তৃষ্ণা সাজি পাইয়াছে ক্ষয়। 


মনেতেই খন্ম । ১১ ২ 

মনেতেই ধন্ম; ধন্ম মনোগামী। যে ব্যক্তি মন্দভাৰে 
আলাপ ও কাব্য করে, টানা গাড়ী যেমন বলদের পিছনে 
পিছনে যায় দুঃখ সেইরূপ তার অনুগামী হয়। 


বৌদ্ধধন্ম্ম । ১৮৭ 


মনেতেই ধন্ম; ধন্ম মনোগামী। যিনি ভাল ভাবে 
আলাপ ও কাধ্য করেন, ছায়ার ম্যায় সখ তার অনুগামী হয়। 


যেযা করে, সে তা হয়; উল্টে না কদাপি, 
সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাগী। 
( পদ্ঘে ব্রাহ্গধর্মম ) 
পাপ গধ্। 975৮, 


পাপকারী ইহলো'ক পরলোক উভয়ত্র দুঃখ ভোগ করে। 
ইহলোকে পাপাচরণ করিয়া সম্তাপ, পরলোকে দুর্গতি প্রাপ্ত 
হইয়া আরো যন্ত্রণ। | 


পুণ্যবান ইহলোকে পরলোকে উভয়ন্ত্র স্থখ ভোগ করেন। 
ইহলোকে পুণ্য কণ্ম্ম করিয়া আনন্দিত, পরলোক সদগতি প্রাপ্ত 
হইয়া অধিকতর আনন্দ উপভোগ করেন । 


পাপ করি পাপকীর্তি দহে পাপানলে, 
পুণ্য করি পুণ্যকীর্তি বাড়ে পুণ্য ফলে। 
পুণ্য আচরণে আত্মা হয় পুণাময়, 

পাপ আচরণে হয় পাপের জালয় ॥ এ 


১২১। পাপ আদিবে না মনে করিয়া পাপ বর্জনে অবড্ঞ। 
করিবেক নাঃ জলবিন্দুপাতে অল্প অল্পে জলকুন্ত পুর্ণ হয়, 
দয় | 
অল্পে অল্পে সঞ্চয় করিয়া মুর্খ পাশে পুর্ণ হয়। 


ক্ষরিলে ইন্দ্রিয় কোনো, বুদ্ধিও ক্ষরিতে সুরু করে 
কলসের ছিদ্র দিয়া জল যথা ক্রমশঃ নিঃসরে | এ 


১৮৮ বৌদ্ধধর্ম । 


১২২। পুণ্য আসিবে না মনে করিয়। পুণ্যার্জনে অবঙ্ঞ! 
করিবেক না। জলবিন্দুপাতে অল্লে অল্লে জলকুস্ত পুর্ণ হয়, 
ধাঁর ব্যক্তি অল্লে অল্পে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পুণ্য পূর্ণ হয়েন। 


ক্ষুদ্রকীট পুন্তিকা বিরচে যথা প্রকাণ্ড আলয়, 
অল্লে অল্লে তেমনি ধরম ধন করিবে সঞ্চয় । এ 


১৬৫। মনুষ্য আপনিই পাপ করে, আপনিই তার ফল 
ভোগ করে। আপনি পাপ কন্ম হইতে বিরত হয়, আপনিই 
"্দ্ধি লাভ করে। পাপ পুণ্য আমার নিজেরই জিনিস, আপনি 
ভিন্ন আর কেহ আমাকে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম নহে। 


একাই জনমে নর, একা হয় মুত; 
একাই স্ুকৃত ভূগ্ে, একাই ছুদ্ধত। এ 
২১৯-২২০ 
চির-প্রবাসী দূর হইতে নির্বিিদ্নে প্রত্যাগত হইলে আত্মীয় 
স্বজন বন্ধু তাহাকে স্বাগত বলিয়৷ অভ্যর্থন৷ কুরে, সেইরূপ 
পুণ্যবান ব্যক্তি পুণ্য কণ্প্ন করিয়া ইহলোক হইতে অপশ্ত 
হইলে পর তাহার পুণ্য তাহাকে বন্ধুর ন্যায় প্রতিগ্রহণ করেন। 


চিরপ্লবাসিং পুরিসং দুরতো সোখিমাগতং, 
ঞ্াতি মিতা স্থহজ্ঞ' চ অভিনন্দন্তি আগতং 
তথেৰ কত পুধম্পি অস্মা লোক! পরং গতং 
পুঞ্ানি পতিগণহস্তি পিয়ং ঞ্কাতীব আগতং। 
(পালি) 


জি 


বৌদ্ধধর্ম । ১৮৯ 


অহিংসা ১৩০১ ১৩১ 
সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবিত সকলেরই প্রিয়। ভুমিও 
আপনাকে তাহাদের উপমাস্থলে আনিয়া কাহাকেও বধ বা 
হিংস! করিবে না। 
যিনি আত্মস্থখ কামনায় অন্য স্থখকামী জীবের হিংস। করেন, 
তিনি ইহলোকে হইতে অবস্থত হইয়। সুখ প্রাপ্ত হন না। 


সবেব তসস্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং, 
অন্তানং উপমং কত্ব! ন হনেম্য ন ঘাতয়ে। 
স্থখ কামানি ভূতানি যে! দণ্ডেন বিহিংসতি, 
অন্তনে স্ুখমেসানে। পেচ্চ সো ন লভতে স্ুধং। 
(পালি) 
প্রাণ। যথাত্মনোহভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা, 
আত্মোপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ববস্তি সাধবঃ। 
( হিতোপদেশ ) 
রিপুদমন | ৩, ৪, ৫, ২২২, ২২৩ 
ও আমাকে মারিয়াছে, ও আমায় গালি দিয়াছে, আমার 
চুরি করিয়াছে” এই সকল চিন্তা মনে স্থান ন| দিলে বৈরী 
আপনাপনি প্রশমিত হয়; কেননা হিংসা প্রতিহিংসা দ্বার 
জিত হয় না, প্রেম দ্বার জিত হয়। 
ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা 


জয় করিবে, কৃপণকে দান দ্বারা, অসগুকে সত্য দ্বারা জগ 
করিবে। 


১৯৭ বৌদ্ধধর্শ্ম 


অকোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা! জিনে, 
জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেন অলিকবাদিনং। (পালি) 
অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ 
অসাধুত1 সাধু আচরণে, 
অসত্য জিনিবে সত্যে 
কদর্ষো করিবে বশ--ধনে । (পদ্য ত্রাহ্মধন্ম) 
সেই সারথী, যে ক্রোধকে আপনার বশে রাখিতে পারে, 
অপর ব্যক্তি কেবল রাশ-রজ্ঈ,ধারী । 
বুদ্ধিহীন যেই জন, মন যার সতত অস্থির, 
তাহার ইক্দ্রিয়গণ দুষ্ট অশ্ব যেন সারথীর। 
যেই জন স্বুদ্ধি, কর্তবো ধার নাহিক আলস্যা, 
তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথীর বশীভূত অশ্ব। এ 
আত্ম মযম । ৮০১ ১০৩ 
উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা, উন্থকারা নময়ন্তি তেজনং, ( বেণুং ) 
দারুং নময়স্তি তচ্ছকা, অত্তানং দময়ন্তি পণ্ডিত | 
কৃপথস্ত। জলের গতি নিয়ন্ত্রিত করে, ইযুকার মনের মত 
বাঁণ গড়িয়। লয়, সৃতার কান্ঠ বাকা সোজা ইচ্ছামত গড়ে, 
জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাকে আপনি নিয়মিত করেন । 
যিনি যুদ্ধে সহত্র লোকের উপর জয়লাভ করেন তিনি জয়ী 
নছেন, যিনি আপনাকে আপনি জয় করেন তিনিই যথার্থ বিজয়ী । 
সার । ১৭০) ১৭১ 
যথা বুববলকং পস্সে যথা পস্সে মরীচিকং, 
এবং লোকং অবেক্থন্তং মচ্চুরাক্ষা ন পস্সতি (পালি ) 


বৌদ্ধধর্ম । 


সংসার জলবিম্বপ্রায় দেখিবে, মরীচিকা-সম, 
করিবে; ধিনি সংসারকে এইরূে দেখেন, মৃত্যুরাজ 
কাছে ঘেঁসিতে পারে না। 
এই চাকচিক্যময় সংসার যেন রাজার রথ, বাহির হই 
দেখিবার জিনিস। মুঢ় ইহার প্রতি আসক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তি 
ইহাকে স্পর্শ করেন না। 
স্ৃত্যু । ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯ 
“এইখানে শীত গ্রীক্ম কাটাইব, এখানে বর্ষ যাপন করিব” 
সু ব্যক্তি এই ভাবনায় অস্থির-_ মৃত্যুর অক্তরায় স্মরণ করে না। 
সপ্ত গ্রামের উপর বন্যার ন্যায় মৃত্যু আসিয়! পুত্র কলত্র শুদ্ধ 
গাহাঁকে ভাসাইয়া লইয়া যায়--তাহার মন বিপধ্যস্ত কিয়! 
ফেলে । পিতা পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে 
পারে না। ইহা জানিয়া জ্ঞানী ও সাধুপুরুষ শীঘ্রই নির্ববাণ পথের 
কন্টক মোচন ফরিবেন। 
পরলোকে সহায় হইয়া কেহ নাহি দ্িবে দেখা, 
পিতামাতা, পুত্রদার, জ্ঞাতি বন্ধু; ধণ্ম রবে একা । 
কান্ঠ লোষ্ট্র সমান ভূতলে ত্যজি মৃত কলেবর 
বন্ধুগণ যায় চলি, ধণ্ম হয় পথের দোসর। 
( পঞ্ে ব্রামধন্ম ) 
জরা স্বৃত্যু । ১৪৩, ১৪৮ 
এত হাসি, এত আমোদ প্রমোদ কিসের জন্য ? সংসারের 
জ্বালা যন্ত্রণা অবিশ্রান্ত রহিয়াছে । তোমরা অন্ধকারে বাস 
করিয়! কেন না আলো! অন্বেষণ কর ? 


বৌদ্ধধর্ম । 


অচণহ ব্যাধিতে শীর্ণ, জরাজীণ হইয়া ভগ্ন হইয়া বায়, 
॥সয়! জীবনকে গ্রাস করিয়া ফেলে । 
আত্মদোষ পরচ্ছিন্দ্র । ২৫২ 
পরের দোষে সহজেই দৃষ্টি পড়ে, আপনার দোষ দেখিয্রাও 
দেখি না। প্রতিবেশীর দোষগুলি ভূমির ন্যায় বাহিরে ফেলিয়! 
দি-নিজের দোষ যত্রে ঢাকিয়! রাখি, যেমন শিকারী পক্ষী হইতে 
আপনাকে ঢাকিয়। রাখে। 
কথা ও কাজ । ৫১৯ ৫২ 
কথা মধুর, কাজ বিপরীত, _নির্গন্ধ ফুলের ন্যায় দেখিতে 
ধচডে, অথচ গুণ নাই । 
ভাল কথা, ভাল কাজ-_সুগন্ধ স্বর্ণ পুণ্পের ন্যায় সর্ববাক্ষ 
সুন্দর । 
সৃখ। ১৯৭১ ১৯৮১ ১৯৯ ্‌ 
আমরা শ্বখে থাকিব, আমাদের যে ঘুণা করে আমর! 
তাহাকে ঘ্বণ। করিব না। আমাদের যারা দ্বেষ্টা, আমর? 
তাহাদের মধ্যে দ্বেষশুন্য হইয়া বাস করিব ।. আতুরের মধ্যে 
অনাতুর হইয়। থাকিব, লোভীর মধ্যে নির্লোভী হইয়। বাস 
করিব। আমাদের আপনার কিছুই নাই, £্রঅথচ গ্রীতিনোজা 
দেবতাদের ন্যায় আমর৷ সদানন্দ। 
স্থবর কে? ২৭০১ ২৬১ ূ 
ধাহার শুরুকেশ, তিনি বুদ্ধ নহেন; বয়সে বিজ্ঞ হয় না, 
বিজ হয় জ্ঞানে । সত্য প্রেম ক্ষম! দয়া ধার, ধিনি জ্ঞানবান ও 
গুদ্ধচিত্ু, তিনিই স্থবির । 


বৌদ্ধধর্ম ১৯৩ 


শুরুকেশ বাহার, সে নহে বুদ্ধ ; 
দেবত! সকলে 
তাহারেই জানে বৃদ্ধ, 
যৌবনেই বিদ্যা বার ফলে। 
( পছ্যে ব্রাঙ্গধন্ ) ণ 
মুনি কে? ২৬৮, ২৭৯ 
মুর্খ যে, সে মৌন হইলেই মুনি হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি 
নিক্তির ওজনে সদস€ বিবেচনা করিয়া, যাহা শ্রেয় তাহা গ্রহণ 
করেন, যাহা অসৎ তাহা পরিত্যাগ করেন।--তিনিই মুনি। 
ধিনি সংসারের ভাল মন্দ ছুই দিক বিচার পূর্বক দেখেন, 
তিনিই মুনি। 
মৌনে মুনি নাহয় 
না হয় মুনি জটাজুট ভারে, 
আপনাকে পছানে যে বিলক্ষণ-- 
মুনি বলি তারে। 
শ্রেয় আর প্ররেয় ফিরে মনুষ্য মাঝারে, 
ধীর ব্যক্তি উভয়ের প্রভেদ বিচারে । 
- শ্রেয় যে গ্রহণ করে, বিপত্তি এড়ায়, রি 
_.. €্রয় যে বরণ করে, সর্ববন্থ হারায়। (পঞ্চ ত্রাঙ্ষাধশ্ম্ম) 
তৃষ্কা । ২৭১১.২৭২ 
ব্রত অনুষ্ঠানে, শান্তর অধায়নে, ধ্যান বা বিবিস্ত শয়নে, 
সংসারীর দুষ্প্রাপ্য মোক্ষ লাভ হয় না। হেতিক্ষু! তৃষ্ণ! 
নিবৃত্তি না হইলে এই সমস্ত সাধনায় আশ্বাসযুস্ত হইও না। 


৯৩ 


১৯৪ বৌদ্বধর্ম্ম। 


কামনা যে ত্যজে তার সব ধন মিলে, 
স্থখের প্রবাহ বহে লোভ তেয়াগিলে। 
( পদ্চে ব্রাহ্ষধর্ম্ম) 

ভিক্ষু কে? ৯, ১০, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০ 

যে ব্যক্তি কশায় (পাপ ) হইতে বিমুক্ত না হইয়া কাষায় 
€ গেরুয়। বসন ) পরিধান করিতে চান, ধিনি মিঅচারী ও সত্য- 
বান নহেন, তিনি কাধায়ের যোগ্য নহেন। যিনি “কশায়' হইতে 
মুক্ত হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মানিষ্ঠ, মিতাচারী ও সত্যপরায়ণ, তিনিই 
কাষায় বসনের উপযুক্ত । 

যিনি হস্ত পদ বাক্য বশে রাখেন, যিনি সংযত ও জিতেন্দ্িয়, 
ধিনি আপনাতে আপনি আনন্দময়, যিনি সন্ভুষ্টচিত্তে বিজনে 
বাস করেন-_-তিনিই ভিক্ষু। 

হেভিঙ্ষু! নৌকার বোঝাই ফেলিয়া দিয়া ইহাকে হাল্কা 
কর, হাল্‌্ক। হইলে ভ্রুত চলিবে । রাগ দ্বেষ দূরে ফেলিয়া 
নির্ববাণ পথের যাত্রী হও। 

পঞ্চেক্মিয়ের বন্ধন ছেদন কর; যিনি এই পঞ্চ শিকল 
ভাঙ্গিয়াছেন, তিনিই “ওঘোত্ীর্ণ' ভিক্ষু। 

৩৩৯। মুর্খের সহবাস অপেক্ষ! একাকী বিজনে বাস ভাল । 
পাপাচরণ করিও না, অরণ্যে যেমন হস্তী চরিয়া বেড়ায়, তুমিও 
সেইরূপ এক। এক! মনের সুখে ফিরিয়া বেড়াও। 

২৭৬। মুক্তি সাধনে তোমার আপনার চেষ্টা চাই, তথাগত 
উপদেষ্ট। মাত্র । নির্বাণ পথে সাবধান হইয়! চল, নহিলে 
মারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। 


বৌদ্ধধর্ম । ১৯৫ 


৩৩৭-৩৩৮। বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলেই নষ্ট হয় না, তাহার মূল 
যতক্ষণ অক্ষত থাকে ততক্ষণ সে মরে না, আবার বাড়িয়া ওঠে; 
তৃষ্ণার বিষয় বিনষ্ট হইলেও ছুঃখ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে । 
মারের হস্ত হইতে যদি পরিজ্ঞাণ চাও, তৃষণ সমূলে উৎপাটন 
কর। 

একটা গাছ কাটিলে কি হইল? সমুদয় বন কাটিয়া ফেলা 
চাই। হেভিম্ষু! সমস্ত বন জঙ্গল পরিক্ষার করিয়া নির্ভীক ও 
নিম্মুক্ত হও। 

যে ব্যক্তি সদাচারী শান্ত সমাহিত হুইয়! বুদ্ধের আদেশ 
পালন করেন, তিনি বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইয়। শাস্তি ও 
নির্ববাণানন্দ উপভোগ করেন। 

উলঙ্গ হইয়! ভ্রমণ, জট! ধারণ, ভন্ম লেপন, ভূমি-শয়ন, এ 
সকলি নিক্ষল--যতক্ষণ অন্তরে বাসনানল প্রদীপ্ত রহিয়াছে । 

ব্রাহ্মণ কে ?2 ৩৯১, ৩৯৬ ৩৯৯,৪০১, ৪২২ 

জটাজুট ধারণ করিলে ব্রাহ্ধণ হয় না, ব্রা্গণকুলে জন্মিয়াও 
ব্রাহ্মণ হয় না; যাহাতে ন্যায় সত্য অধিষ্ঠান করে, তিনিই 
ব্রা্মণ। 

রে মুর্খ! জটাধারণে কিফল ? অজিন বসন পরিয়া কি 
লাভ? ভিতরে লোভ ভরপুর, বাহিরের চাকচিক্যে কি 
হইবে £ 

যিনি লোভী ও অহস্কারী, ব্রাহ্মণ জন্মিয়াই তিনি ব্রাহ্ধণ 
নহেন। যিনি নির্ধন অথচ বিষয়ন্থুখে নিলিপ্ত, তিনিই ব্রাক্ষণ। 


১৯৬ বৌদ্ধধর্ম । 


তিনিই ব্রাঙ্গণ, যিনি সকল শৃঙ্খল ভার্গিয়া নির্ভয় হইয়াছেন _ 
যিনি মুক্ত ও স্বাধীন । 

যিনি বিনার্দোষেও দণ্ড তিরস্কার অবমাননা অকাতরে 
সহা করেন, ক্ষমা ধার বল, তিতিক্ষা ধীর সেনা, তিনিই ব্রাহ্গণ। 

যিনি পল্সপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়, সূচি অগ্রে সরিষার বীজের 
স্যায় সংসারের সুখ দুঃখে নিলিপ্ত থাকেন, তিনিই ব্রাহ্ষণ। 

৩৯১। মনোবাক্‌ কর্মে যিনি দুক্ধতশুন্য, এই তিনেতেই 
যিনি সংবৃত ও শুজ্ধাচারী, তিনিই ব্রাঙ্গণ | 


মনোবাক্যে কশ্খে ধারা 
না করেন পাপ আচরণ, 
তাহারাই তপম্থী, তপস্তা নহে 
দেহের শোষণ। ( পদ্চে ব্রাঙ্গধন্ম্ন ) 


জন্মিয়। যিনি ত্রাহ্গণ তাহাকে আমি ব্রাঙ্মণ বলি না-_সে ত 
ধনবান, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে ভো ভে1 বলিয়! বেড়ায় (ভো-বাদী ); 
কিন্তু যিনি আসক্তিহীন অকিঞ্চন, তিনিই ব্রাহ্মণ । 

রাগ দ্বেষ মদমাসর্য্য সুচি অগ্রে সরিষার বীজের ন্যায় যাহ 
হইতে পতিত হইয়াছে, তিনিই ত্রাহ্মণ। 


যস্ন রাগো! চ দোসে! চ মানো মকুখো চ পাতিতো, 
সাসপো রিব আরগ্গে তমহম্‌ ত্রমি ব্রাঙ্মণং | 
যিনি সংসারের মোহময় হুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পরপারে 


উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যিনি ধ্যানশীল, অকপট, শুদ্ধ-ভাষী, অনাসত্ত, 
সন্ভৃষচিত্ব, তিনিই ত্রাহ্ষণ।, 


বৌদ্ধধর্ম । ১৯ঠ 


আদিত্য দিবসে দীপ্তি পান, চন্দ্রম! রাত্রে প্রকাশ পান, 
ক্ষত্রিয়ের তপস্তা কবচ ধারণ, ব্রাহ্মণের তপস্যা ধ্যান, বুদ্ধ অহো- 
রাত্রি স্বকীয় তেজে প্রকাশিত। 
ব্রাহ্মণ কি, না বাহিত পাপ ; শমচর্য্যা হইতে শ্রমণ ; যিনি 
মালিন্য পরিবর্জন করেন, তিনি পরিব্রাজক । 
যিনি আপনার পূর্ব নিবাস জানেন, স্বর্গ নরক দিব্য চক্ষু 
দ্বারা দেখিতে পান, ষার জন্মবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, সন্তগুণের 
আধার যে মুনি, তিনিই ব্রাহ্মণ। 
নির্বাণ ।-_ 
নখি রাগসমো৷ অগ্গি, নথি দোসসমো কলি, 
নখি খন্ধাদিসা দুক্খ|, নথি সন্তিপরং সুখং। 
জিঘচ্ছা পরমা রোগা, সঙ্ঘারা পরমা ছুখা, 
এতং এত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং। 
আরোগা পরমা লাভা, সন্ভুট্ঠি পরমং ধনং, 
বিস্সাস পরম! এাতী, নিব্বানং পরমং স্খং | 
রাগ সমান অগ্নি নাই, হিংসার ন্যায় পাপ নাই, 
শরীরের ন্যায় দুঃখ নাই, শান্তির ন্যায় সুখ নাই। 
হিংসা! পরম ব্যাধি, সংস্কার পরম দুঃখ, 
নির্ববাণ পরম সখ, যিনি এই জানেন তিনি সত্য জানেন । 
আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন, 
বিশ্বাস পরমাস্মীয়, নির্ববাণই প্রম সুখ । 
“সন্তোষ স্থখের মূল, ইথে প্লাহি ভূল। 
অসন্ভোষই যত কিছু অস্থুখের মূল। 


১৯৮ বৌদ্ধধর্ম 


অস্ত কভূ নাহি জানে দুরন্ত পিয়াস, 
সন্তোষ কেবলি এক সুখের নিবাস। 
ক্ষমাই পরম শান্তি, ধশ্মই কল্যাণ মূর্তিমান, 
বিদ্ভাই পরম তৃপ্তি, অহিংসাই স্থখের নিদান।* 
( পছ্ে ব্রাহ্মধন্্ম ) 
শরত-কুমুদের ন্যায় আপন হাতে স্সেহ মমত। ছিড়িয়! ফেল, 
শান্তি-মার্গ অনুসরণ কর; সুগত (বুদ্ধ) নির্ববাণরূপ শ্গতি 
প্রদর্শন করিয়াছেন | 
বিনি দুঃখ, দুঃখের কারণ, দ্রঃখনাশ, ছুঃখান্তকারী অষ্টাঙ্গ 
মার্গ, এই চভুরাধ্য সতা সম্যক জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিয়া 
বুদ্ধ, ধন্ম ও সঙ্গের শরণাপন্ন হন, তিনি ক্ষেম পদ, পরম শবণ 
লাভ করেন। এই শরণ লাভ করিয়া জীব সর্বদ্রঃখ হইতে 
মুক্ত হয়েন__ইহাই ধণ্মপদ সার সংগ্রহ । 
এই সকল শাক ভিন্ন অনেকানেক ভাষ্য, টাকা, গাথা, 
ইতিবৃত্ত ব্যাকরণাদি পালি ও সিংহলী ভাষায় বিরচিত হইয়াছে । 
ভাষ্যকারের মধ্ বুদ্ধঘোষের নাম সর্ববাগ্রগণ্য । ইনি বৌদ্ধদের 
সায়নাচাধ্য। বুদ্ধগয়ার ব্রাঙ্গণকুলে ইহার জন্ম-_রেবত 
নামক এক মহাস্থবিরের উপদেশে ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন । 
ইহার ঘনঘোর কণ্টরব বুদ্ধের অনুরূপ কল্পনায় “বুদ্ধঘোষ, 
ইহার নামকরণ হয়। এই বৌদ্ধাচার্ধ্য চুড়ামণি পঞ্চম খুষ্টাব্দে 
সিংহলে গমন করত রাজা মহানামের রাজত্ব কালে অনুরাধাপুরে 
বাস করেন (খুঃ ৪১০--৪৩২ ), ও তথায় ত্রিপিটকের মহাভাষ্য 
( অর্থকথ। ) রচনা করেন। তীহার প্রণীত “বিশুদ্ধি মার্গ” ধন্ম- 


বৌদ্ধধর্ম । ১৯৯ 


পদ-ভাষ্য, ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক অন্যান্য অনেক গ্রন্থ বিষ্যমান 
আছে। 


মিলিন্দ প্রশ্ন ।__ 


যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেন, ধর্ম বিষয়ে 
ইহাদের পরস্পর কথোপকথন । খুষ্টাব্বের দ্বিশতাব্দী প্রর্বে 
এই গ্রীক রাজের রাজ্ত্বকাল। বুদ্ধঘোষের গ্রন্থে মিলিন্দ 
প্রশ্নের উল্লেখ আছে, অতএব ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্তের 
মধ্যে গণনীয় । খক্টাব্দের প্রথম কয়েক বসরের মধ্যে এই 
গ্রন্থ রচনার কাল নিদিষ্ট হইতে পারে। 

আমরা যে আকারে মিলিন্দ প্রশ্ন পাইয়াছি, তাহা মূল গ্রন্থ কিন্ব। 
অন্য কোন মুলগ্রান্থের পরিবপ্ভিত সংস্করণ, সে বিষয়ে মতভেদ 
দৃথ্ট হয়। 


দ্বীপবংশ এব মহাবংশ ।-- 

সিংহলের দুই প্রখ্যাত পালিগ্রস্থ। এই গ্রন্থদ্বয় খুষ্টাব্দের 
পঞ্চম শতাব্দে বিরচিত, ও ইহাদের মধ্যে সিংহলের ধারাবাহিক 
ইতিহাস এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্ত আস্ভোপান্ত লিখিত আছে । 

দাক্ষিণাত্যের হীনযান বৌদ্ধ শাস্ত্র উত্তরদেশীয় মহাযানীদের 
সর্ববাংশে গ্রাহ্হ নহে। তাহারা ত্রিপিটক মান্য করেন বটে, 
কিন্ত তাহার উপরে নিজস্ব অনেক ধণ্ধ ও দর্শনতত্ব যোগ করিয়া 
দেন, সে সমস্ত অধিকাংশ সংক্কতে রচিত। চীন ও জাপান 
দেশীয় বৌদ্ধদের মধ্যে যে গ্রন্থত্রয় সমধিক আদরণীয় তাহা 

স্থখাবতী বৃহ-_ছুইভাগ। 


২০৪ বৌদ্ধধর্ম । 

অমিতাযুধ্যান সুত্র। 

দুই ব্যুহের একটা 'স্থখাবতী, ন্বর্গবর্ণনা, অন্যটি অমিতাভের 
স্বগর্র্ণনা; স্বয়ং বুদ্ধ তাহার শেষবয়সে এই গ্রন্থগুলি রচন! 
করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। অমিতাধূর্ধ্যান সুত্রে রাজ। 
অজাতশক্রর জীবনবৃত্তান্ত ও তীহার প্রতি উপদেশ আছে। 

' বজ্চ্ছেদিক! নামক মায়াবাদ গ্রন্থখানি জাপানে বু আদরের 
বস্তু, বুদ্ধের মুখ হইতে ইহার ধন্মোপদেশ উদগীরিত। “সদ্ধন্ম্ম 
পুগুরীক” প্রভৃতি অপরাপর সংস্কৃত গ্রন্থ উত্তর শাখার অন্তর্গত। 

ললিত বিস্তর ।-__ 

ইতিপূর্বে যে সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ছাড়া 
বৃদ্ধ-জীবনী সংক্রাস্ত এই গ্রন্থথানি উল্লেখযোগ্য । ইহা সংস্কৃত 
গগ্পগ্য-বিরচিত, পদ্ঠ ভাগ প্রাটানতর বোধ হয়; আর ইহার মধ্যে 
কতকগুলি অধিকতর প্রাচীন পালি গাথা সন্নিবেশিত । এই গ্রন্থ 
তিববতী ও চীন ভাষায় সম্ভবতঃ একাধিকবার অনুবাদিত হইয়াছে | 
ফরাসী পণ্ডিত ফুকো! (7০96৪0%) এই তিববতী অনুবাদের ফরাসী 
অনুবাদ করেন। তাহার মতে তিব্বতী অনুবাদের কাল যন্ঠ 
শতাব্দী । চীনদেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ 
৭৬ খুষ্টাব্দে চীনভাবায় অনুবাদিত হয়। তাহা৷ হইলে খুফীব্ৰ 
প্রবর্তনের পূর্বেই এ গ্রন্থ ভারতবর্ষে প্রচারিত ছিল বলিতে হয় । 
লঙ্লিত বিস্তরে বুদ্ধের জন্ম হইতে ধন্মপ্রচার আরম্ত পর্য্যন্ত জীবন- 
বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। গ্রন্থথানি পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র কর্তৃক কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসায়টি হইতে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। 


বৌদ্ধধর্ম । ২৯১ 


এতন্ডিম্ন তিববতী শাস্ত্র, সংখ্যা ভার ও বিস্তৃতি হিসাবে 
এমনি প্রকাণ্ড ন্যাপার যে, অন্যান্য দেশের সমুদায় ধন্মশাস্্র 
অতিক্রম করিয়া উঠে। কিন্তু উহার কোন গ্রন্থ মৌলিক 
নহে, পালি ও চীন ভাষা হইতে অনুবাদিত। 


পালি ভাষা ।__ 


ভারতবষীয় ভাষাবলী সামান্থতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে-_-(১) আধ্যভাষা, (২) দ্রাবিড়, (৩) অপর ভাষ!। 
যে সকল ভাষায় ধ্থ্েদ সংহিতার মন্ত্র সমুদায় বিরচিত হয়, 
সেই যে বৈদিক সংস্কৃত, যাহা! কিছু কিছু রূপান্তর হইয়। 
উত্তর কালে সাহিত্য কাব্যের ভাষা, রামায়ণ মহাভারত মনু- 
সংহিতা কালিদাসের ভাষা লৌকিক সংস্কৃত হইয়! দাড়ায়,__ 
সেই সুপ্রাচীন আধ্যভাষ! ক্রমশঃ পরিবস্তিত হইয়া পালি ও 
প্রাকৃত ভাবা সমুদার় উৎপন্ন হয়; সেই সমস্ত পুনরায় ক্রমে 
ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া অধুনাতন হিন্দী বাজলা মারাঠী, 
গুজরাতী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ-ভাষায় পরিণত হইয়াছে, এ কথা 
প্রধান প্রধান ইউরোপীয় সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতের এবং এতদ্দেশীয় 
আচারধ্যেরাও প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন । 
এই সমস্ত চলিত দেশভাষার প্রসুতি প্রাচীন প্রাকৃত, ইহার 
ব্যাকরণ কাব্য সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থসকল আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে ; এই প্রাচীন প্রাকৃত এখন আমাদের নিকট সংস্কতের 
ব্যায় পঞ্িতদের পাঠা ভাষা, সৃতভাষ! হইয়া! পড়িয়াছে। পালি 
এই প্রাচীন প্রাকৃতের শাখাবিশেষ। গৌতমের অভ্যুদয় 
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কালে পালি এবং মাগধী সম্ভবতঃ একই ভাষা! ছিল। কাত্যায়নী, 
ধিমি পালি ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, তিনি প্রকা+ 
রাস্তরে তাহাই বলিয়াছেন । এই মাগধী পরিবন্তিত হইয়া 
হিন্দি, বাঙলা, বেহারী ও অন্যান্য উপভাষার রূপ ধারণ 
করিয়াছে, কিন্তু পালির কোন পরিবর্তন হয় নাই। গৌতমের 
সময় তাহার ভ্রমণক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এই ভাষা অথবা ইহার 
অনুরূপ কোন ভাষ৷ প্রচলিত ছচিল। বৌদ্ধশান্ত্রের মূল গ্রস্থাবলী 
এই ভাষায় বিরচিত। অশোকের অনুশাসনগুলি যে ভাবায় 
প্রচারিত, তাহার মধ্যে পরস্পর কিছু কিছু বিভিন্নহা সত্বেও 
মোটামুটি সে ভাষা পালি বল! যাইতে পারে 1 এই পালিভাষা 
ব্যাকরণ নিয়মে ও সুবিস্তীর্ণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে বদ্ধ হইয়া চলশ্‌ক্তি- 
রহিত হইয়া পড়িল ও মৃতভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল । 
একদিকে সংস্কত, অপরদিকে আধুনিক প্রাকৃত, পালি এই 
উভয়ের মধ্যবর্তী । বৈদিক সংস্কৃত ছাড়িয়া দিলে ইহা ভারতের 
প্রাচীন ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে । সম্প্রতি এই 
মহানগরীতে মহাবোধি সমাজ হইতে পালি শিক্ষার উপযোগী 
একটা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইতেছে, সেই প্রস্তাব 
সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্ভাভৃষণ মহাশয় যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহা! কৃতবি্ক ব্যক্তিমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য ৷ 
কি ভাষা-তত্ব, কি তত্ব-বিদ্তা, কি আদি বৌদ্ধধর্মের মত ও 
বিশ্বাস, কি বুদ্ধের জীবনবৃত্ত ও উপদেশ, কি তণকালবর্তী 
ভারতের ইতিবৃত্ত ও সামাজিক অবস্থা--ইহাদের যে কোন বিষয় 
বলুন, তার সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পালি ভাষা শিক্ষা 
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ও আয়ন্ত কর! অতীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার মুল 
প্রজ্বন যখন মাগধী, তখন পালি আয়ত্ত করা যে আমাদের 
পক্ষে সহজসাধ্য, তাহ! বল! বাহুল্য । 

স্কৃতের অপভ্রংশে যে সকল প্রাকৃত উৎপন্ন হয়, তাহা 
আধ্যাবর্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন আকার ধারণ 
করিয়াছে । | 

প্রচলিত আঁধ্য দেশ-ভাষাগুলি নিন্লিখিত রূপে শ্রেণীবদ্ধ 
করা হইয়াছে। 


১। পশ্চিম শাখা । 
(ক) উত্তর পশ্চিম শ্রেণী 


লোক সংখ্যা 
সিন্গী ২৫,৯০১০৪০ 
কাশ্মীরী ৪০১০৯৩৪১০০০ 
(খ) মধ্য পশ্চিম শ্রেণী 
পঞ্জাবী ১.৭৭১২০১০০ ০ 
গুজরাটা ১১১০১৬০১০০০ 
রাজপুত্ানী ১৩১১৫০১৩০০০ 
হিন্দি ৩,৫৮২০০০০ 
(গ) উত্তর শ্রেণী 
পাহাড়ী ১১,৫০)০০০ 


নেপালী ৩০১২০১০০০ 
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বৈশ্বারী 
বিহারী 


মারাঠী 
বাল 


আসামী 
উড়িয়া 
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প্রাচ্য শাখা 
(চ) মধ্য প্রাচ্য শ্রেণী 


৮৫ ঠঠ 


(ছ) দক্ষিণ শ্রেণী 


০৫ ঠ 


(জ) প্রাচ্য শ্রেণী 


5) ঠ 
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এই সকল উপভাষার মূল যে প্রাকৃত, তাহাও: দেশ- 
ভেদে বহুরূপী হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। আধ্যাবর্তের পুর্ব খণ্ডে 
( দক্ষিণ বেহারে ) পালি ও মাগধী ; পশ্চিমে অর্থাণড গঙ্গা যমুনার 
মধ্যস্থানে সৌরসেনী। এই ছুই প্রদেশের মধ্যভাগে যে ভাষা 
ব্যবহৃত হইত, তাহা এ উভয় ভাষার সন্মিশ্রণে 'অদ্ধ মাগধী? 
নামে অভিহিত। এই আধ্য ভাষাগুলির বহিভূ্ত উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত যে ভাষা, তাহা “অপভ্রংশ? বলিয়৷ পরিচিত। 
প্রাকৃতের এই চতুরঙ্গ হইতে আধুনিক গ্রাম্য ভাষা সমুদায় 


বিনিঃস্ত। অন্যান্য প্রাকৃতের সঙ্গে পালি ভাষার কিরূপ সম্বন্ধ, 
তাহা নিন্নলিখিত লতিকা দৃষ্টে অনায্ীসে বৌধগম্য হইবে। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ। 





ঝৌদ্ধর্্ের রূপান্তর ও বিরুতি। 


মহাযাঁন ও হীনযান।-_ | 

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ছুই শাখা হীনযান ও মহাযান, 
ইতিপুর্বেবে উল্লিখিত হইয়াছে। খুঁষটপূর্বব প্রথম শতাব্দী 
পর্যন্ত এই ছুই শাখার স্ষিি হয় নাই। রাজা কণিক্ষের 
সময় হইতে এই প্রভেদের সুত্রপাত হয়। তিনি সংস্কৃত 
ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে পালি যেমন শাস্ত্রীয় 
ভাষারূপে গৃহীত হইল, তিনি সেরূপ না করিয়া সংস্কৃত ভাষায় 
বৌদ্ধশান্ত্র রচনার আদেশ করিলেন এবং সেই আদেশানুসারে 
তাহার জালম্ধর সভায় বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাত্বত্রয়, ১। সুত্র পিটকের 
উপদেশ, ২। বিনয়-বিভাষা-শান্ত্, ৩। অভিধন্ম-বিভাষা-শাক্জ, 
সংস্কৃতেই বিরচিত হয়। কণিক্কের প্রবর্তিত শাস্ত্র মহাযান নামে 
অভিহিত এবং তাহার প্রতিপক্ষ মত হীনষান বলিয়া পরিগণিত । 
দক্ষিণের বৌদ্ধরা এই নামে আপনাদের পরিচয় দিতে প্রস্তত 
কি না বলিতে পারি না-_বৌদ্ধাচাধ্য ধশ্মপাল এ বিষয়ের 
খাঁটী খবর বলিতে পারেন । সে যাহা হউক, “মহাযান” “হীনযানঃ 
এই নাম-করণ হইতে বুঝা৷ যাইতেছে যে মহাযানীরা হীনযানকে 
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নিকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করেন ও তাহাদের বিশ্বাস এই ষে 
মনুষ্যের সদগতি-সাধন পক্ষে মহাযানই উত্তম সাঁধন। মহাষান 
মৃত যে সমগ্র আর্কবাবর্ধে প্রচারিত হয় তাহা বলা যায় না, এ 
প্রদেশেও হীনযান মতাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়; 
আবার দাক্ষিণাতোর বৌদ্ধেরাও অনেকে কণিক্ষের প্রভাবে 
মহাযান মত গ্রহণ করেন। তবে এই কয়েকটী ব্যতিক্রম 
ছাড়িয়। দ্রিলে সামান্যতঃ বল যাইতে পারে যে, সিংহল শ্যাম 
ও ব্রহ্মদেশে হীনযান মত প্রচলিত; চীন, জাপান, নেপাল, 
তিব্বতীয় উত্তর-বাসীগণ মহাযান মতাবলম্বী। অশ্বঘোধি, 
বস্তুমিত্র, নাগাজ্ভুন প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের! মহাযান মতের 
প্রধান পোষক ছিলেন। কিন্তু আমার ক্ষুত্র বুদ্ধিতে বত দূর 
বুঝিতে পারিয়াছি, আমার মতে নামকরণ উপ্ট। হুইয়াছে। 
বুদ্ধোপদিষ্ট মূল ধর্ম্নের আভাস যদি কোথাও থাকে তাহা পালি 
ধ্শান্সে থাকাই সম্ভব, আর হীনযান মত যদি »সেই শান্র-সম্মত 
হয় তাহা হইলে এ মতটাই আদিম ধর্প্পের অনুযায়ী হওয়া 
সম্ভব । .উহ্ারই নাম “মহাযান” হওয়া সঙ্গত বোধ হয়। 


ত্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধণ্মন ।__ 


”“ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ক্রাক্ষণ্য ধনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ পদে পদ্দে প্রতিভাত হয়; বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় 
মহাষান শীন্্ররচনা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এ উভয় ধন্মের 
সম্মিশ্রাণ ও একীকরণ আরে! ঘনীভূত হইয়া আসে। বৈর্গিক 
দেবতা অগ্নি ইন্্রাদি বৌদ্ধ দেব-রাজ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। 


বৌদ্ধ । .. ২০ওট 


ইন্দ্র অনেক সময় মত্ত্যলোকে নামিয়া আসিয়া! সাধু পুরুষদের 
ধর্নকার্যে সহায়তা করেন। পৌরাণিক ত্রিমূর্তি, ব্রহ্মা বিষুঃ 
মহাব্রক্মার জন্য বৌদ্ধ দেবমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম হইতেই আসন 
নির্দিষ্ট ছিল। ব্রহ্মা সহাম্পতি বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় ভীহার 
পর্ম হিতকারী বন্ধুরূপে সময়ে সময়ে আবিভূতি হয়েন। 
বুদ্ধের স্ৃত্যুকালে প্রথমেই ঘে বিলাপধ্বনি সমুখিত হয়, সে 
ব্রহ্জমারই আকাশবাণী। উত্তরকালে বিষুঃও বৌদ্ধ দেবাসন গ্রহণ 
করেন। পক্মপাণি অবলোকিতেশ্বর একপ্রকার বিষু-অবতার। 
অধ্যাপক মোনিয়র উইলিয়ম্স্‌ বলেন তিনি সিংহলের বিখ্যাত 
ন্গ্রী ক্যাণ্ডিতে মহাবিষুঃর মন্দির দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে 
বিষুদেবের এক রূপার প্রতিমা আছে। এ সকল স্থানে কিন্তু 
বিষুর অন্য অবতার কৃষ্ণের কোন নামগন্ধ নাই। শিব তাহার 
পত্বীহ বৌদ্ধরাজ্যে অবাধে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। শিব 
মহাযোগী, মহাকাল, ভেরব ও ভীমক্ূপে, এবং তাহার পত্রী পার্বতী 
দুর্গারূপে, উত্তরদেশীয় বৌদ্ধদের মধ্যে অচ্চিত হইয়। থাকেন। 
নেপালে শিবের মন্দির এবং বুদ্ধের মন্দির পাশাপাশি অবস্থান 
করিতেছে -এক দেবতার প্রীত্যর্থ রীতিমত পশুবলি চলে, পন্য 
দেবতা না জানি তাহা কি ভাবে দৃষ্টি করেন । দেবীগণস মধ্যে 
তারাদেবী প্রধানা, হুয়েন সাং মগধে তাহার মন্দির ও প্রতিমূর্তি দর্শন 
করেন। নেপালে পঞ্চশক্তির উপাসন৷ প্রচর্লিত__বজধাত্রী, লোচনা, 
মামকী, পাগুরা, তারাদেবী-_-এই পঞ্চদে ী। দেবদেবীর সঙ্গে সঙ্গে 
ভূত, প্রেত, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ ক, কিন্গর, গন্ধর্ব, গরূড়, 
কুস্তাগুড প্রভৃতি জীবেরাও বৌদ্ধ" নশিয়া গিয়াছে। 


১১ 
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বৌদ্ধদের যদি কোন নিজন্ব দেবতা থাকে, তাহ। “মার? । 
যদিও “মার শব্দের ঝুত্পত্তি ধরিতে গেলে মৃত্যুর সঙ্গে তাহার 
বিশেষ যোগ, কিন্তু মৃত্যুরাজ যমের সহিত তাহার তেমন সাদৃশ্য 
নাই। মারকে বৌদ্ধ সয়তান অথব! পারসিদের অমঙ্গল দেখতা 
অত্িমান বলা যাইতে পারে, _-কতকট। শনি ব! কলির প্রতি- 
রূপ। ইছার এক নাম কামদেব। ইনি ইন্দ্রিয়দার দিয়া 
মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়! কামাদি রিপুসকল উত্তেজিত 
করেন। বুদ্ধস্ব পাইবার পূর্বেব গৌতম খন বোধিবৃক্ষতলে 
যোগাসনে আসীন ছিলেন, তখন “ম'র স্বীয় পুত্রকম্া দলবল 
লইয়া কত ভয়, কতপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়! তাহার ধ্যান- 
ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কিছুতেই কৃতকাধ্য হইতে পারে নাই। 
বুদ্ধদেব যোগাসনে অটল রহিলেন, অপ্নরাগণের সহত্ মায়া 
পরাহত হইল। আবার বুদ্ধন্ব প্রাপ্তর পরেও “মার' বুদ্ধকে 
অশেষ কুমন্ত্রণা দিয়! ধর্ম প্রচারের শুভ সংস্কল্প হইতে ফিরাইবার 
কত চেষ্টা পায়, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়! মধুর স্বরে ফুস্লাইতে 
থাকে “ভগবন্‌,! আপনি অনেক সাধ্য সাধনায় এই দিব্যজ্জান 
উপার্জন করিয়াছেন, তাহ লোকের মধ্যে প্রচারে কি ফল? 
সাংসারী যারা, তারা সকলেই বিষয়মোহে মুগ্ধ, কেহই 
আপনার কথায় কর্ণপাত করিবে না, তাহার মর্ম কিছুই বুঝিতে 
পারিবে না। আপনিহি ন আপন মনে একা নির্ববাণানন্দ 
উপভোগ করুন|” বুদ্ধ " চিত্ত বিচলিত দেখিয়া ভ্রচ্ষা 
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সহাম্পতি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিলেন ও বুদ্ধের সম্মুখে 
আবিভূত হইয়া নিবেদন করিলেন £-_ 


দেখ গো মগধ রাজ্য হ'ল ছারখার, 
দুরাচার, অনাচার, অধন্মের জয় ; 
প্রভু হে তার হে ভবে, খোল স্বর্গত্বার, 
শুনাও তোমার ধর্ম, বিনাশি সংশয় 
দেখাও হে পুণ্যপথ, পবিত্র, সরল; 
অভ্রভেদী গিরি লঙ্ঘিপ্দাড়ায় যে জন 
শৈলশূঙ্গে, দৃষ্টি তার স্থির, অচপল। 
সত্যের শিখরে তুমি উঠেছ যখন, 
কৃপাদৃষ্টি কর, গুভূ, মানবের পরে, 
রোগ শোক জরা মৃত্যু গ্রাসে চরাচর। 
জয়হস্ত তুলি, বীর, চল পথ ধরে+, 
জাগাও ভারতে, মধ্য্যে গৌরবে বিচর। 
গ্রচারো। সত্যের যশ ছুন্রুভি-নিঃম্বনে, 
পরিত্রাণ কর সবে স্থর-নরগণে। 


বুদ্ধদেব ব্রক্মার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া ধন প্রচারে বাহির 
হইলেন। “মার” আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল। 

“মারের প্রলোভন মন্ত্রতন্ত্র এড়াইতে হইলে কচ্ছপের ন্যায় 
সর্ববদ! সতর্ক থাকা আবশ্খক । বুদ্ধদেৰ গল্পচ্ছলে এই বিষয়ের 
উপদেশ দিতেন । “একটী কচ্ছপ সন্ধ্যার সময় পানার্থে নদীতীরে 
গমন করে। সেই একই সময়ে একটা শৃগাল তাহার আহার 


২১২ বৌদ্ধধর্ম্ম। 


অন্বেষণে যায়। শুগালকে দেখিয়া কচ্ছপ আপন খোলার 
ভিতরে লুকায়িত থাকিয়া নির্ভয়ে জলে সম্তরণ করিতে লাগিল। 
কখন্‌ সে তাহার কোষের মধ্য হইতে গ্রীবা বাহির করিবে, 
শৃগাল তাহ প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু কচ্ছপ কিছুতেই 
তাহার কোটরের বাহিরে মুখ বাড়ায় না, শৃগাল অনেকক্ষণ বিয়া 
অবশেষে শিকার ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হেভিক্ষুগণ! “মার, 
এইরূপ তোমাদের ছিদ্রান্থেষণে ফিরিতেছে-_-তোমাদের চক্ষুদ্ধার, 
কর্ণদ্বার, নাসিকা', জিহবা, দেহ;মনোদ্বার কখন্‌ কোন্‌ দরজা খোলা 
পায় সেই অবসর খুজিতেছে, সন্ধি পাইলেই প্রবেশ করিবে। 
অতএব সাবধান ! ইন্দ্রিযরধারের উপর নিয়ত প্রহরী নিযুক্ত 
রাখ, তাহ! হইলে পাপাত্স। 'মার' বিফল-প্রবত্ব হইয়া তোমাদের 
ছাড়িয়া দূরে যাইবে, শৃগাল যেমন কচ্ছপ হইতে দূরে যাইতে 
বাধ্য হইয়াছিল ।” 


বুদ্ধতত্ব ।-- 


আদিম বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বর কঠোর ধন্মনীতি বৌদ্ধ সমাজে 
অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। সে ধর্ম যে ষে দেশে 
প্রবেশ করিয়াছে, তাহ। সেই সেই দেশের প্রচলিত ধন্ম ও রীতি 
নীতি আচার ব্যবহারের সহিত সম্মিশ্রণে নব নব রূপ ধারণ 
করিয়াছে। সেই আদিধম্ম কালসহকারে পরিবস্তিত হইয়া 
ফোথায় কোন্‌ মুর্তি ধারণ করিয়াছে,--নেপালে শৈব শাক্ত 
তান্ত্রিক ধর্ত্দে মিশিয়া একরূপ, তিববতে যাছু ভূত প্রেতে বিশ্বাস- 
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মিশ্রিত অন্তরূপ, এক এঁতিহাসিক বুদ্ধ হইতে অগণ্য কাল্পনিক 
বুদ্ধের সৃষ্িপ্রণালীই বা কিরূপ--সে এক অপূর্ব কথা । তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন 
হয়। আর এ গ্রন্থের বিষয় সংগ্রহও সামান্য পরিশ্রম ও 
গবেষণার কাধ্য নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহাশয় যেমন স্বয়ং নেপালে অবস্থিতি করিয়া তর্থাকার 
পুরাতন পুথি অন্বেষণ ও বৌদ্ধধর্মের রহস্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, তাহার মত শ্রম, অধ্যবসায় ও স্থানীয় গবেষণা 
ভিন্ন ওরূপ কার্যে ফললাভ করা অসস্তব। সে যাহা হউক, 
এই স্থলে বুদ্ধতত্ব সন্বস্থীয় স্থূল স্থুল গুটিকতক কথা বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে। কিন্তু গ্রকৃত প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে 
বুদ্ধকাহিনী সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক বিষয় বলিবার আছে, 
তাহা বলিয়া রাখি। সেটি এই যে, খুরীয় সেপ্ট, মণ্ডলীর মধ্যেও 
বুদ্ধদেবের আসন নিদিদ্ট হইয়াছে । 


সেণ্ট জোসাফৎ।-_ 


জোয়ক্সস নামে একজন গ্রীক গ্রন্থকার বালাম ও 
জোসাফতঃ বলিয়! গ্রীক ভাষায় একটি গ্রন্ত রচনা! করেন। 
সে উপাখ্যানটা বুদ্ধচরিতের অবিকল চিত্র। রোমান 
ক্যাথলিক থৃষ্টানেরা৷ এ জোসাফৎকে আপনাদের সেণ্ট রূপে 
আত্মসাত করিয়া লন; এমন কি, ৩০শে নবেম্বর তাহার মৃত্যুর 
দিন বলিয়া পালিত হইয়া! থাকে । তাহার এই উপ্রাখ্যান নান! 
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ভাষায় অন্ুবাদিত হইয়া এক সময়ে ইউরোপ, এসিয়, আফিকা 
মধ্যেও মহাসমাদরে পরিগৃহীত হয়। পরে জানা গেল এই 
জোসাফণ্ড বোধিসন্বের নামান্তর।_-ইনি আর কেহ নন, স্বয়ং 
বুদ্ধদেব । উল্লিখিত গ্রীক গ্রন্থকারের পিতা খালিফ আলমান- 
সুরের একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন, স্থুতর1ং তিনি অষ্টম 
খুষ্টাব্ের লোক । গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমি 
ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান 
শ্রবণ করিয়াছি । পণ্ডিতের! বিবেচনা করেন যে, জাতক-ভা্য 
বা ললিতবিষ্তর হইতে উহার অনেক কথ! রচিত হওয়া সম্ভব । 
«অতএব অবনীমগ্ডলে বুদ্ধের মহিম1! যেমন ব্যক্তভাবে, সেইরূপ 
অব্যক্ত ভাবেও পরিব্যাপ্ত হইয়! যায়।৮ 


বুদ্ধতত্্--হীনযাঁন মত ।__ 


হীনযান ও মহাযান, এই দুই শাখার মধ্যে বুদ্ধতত্ব বিষয়ে 
বিস্তার মতভেদ দৃষ্ট হয়। বিষয়টার স্প্টীকরণ জন্য বৌদ্ধধর্মের 
গোড়ার কথা হইতে আরম্ত কর! আবশ্যক | 

বৌদ্ধধর্মের মত ও বিশ্বাস আলোচনা করিবার সময় বল 
হইয়াছে যে, এ ধর্মে ভ্গন পুজনের কোন ব্যবস্থা নাই । বৌদ্ব- 
ধণ্ধম চাঁন সাধন। বৌদ্ধধণ্ঘনের উপদেশ এই যে, আত্ম-প্রভাব 
স্বার৷ ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া অস্তঃকরণকে কাম, ক্রোধ, 
দ্বেষহিংস1 মদমাণসর্য্য হইতে বিনিযুক্ত কর, তাহা হইলেই 
স্বর্গা স্বর্গে আরোহণ করত যাত্রার চরম সীম! যে নির্বাণ, 
সেখানে নিয়া পৌছিভে পারিবে । নির্ববাণে উঠিবার চারি 
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ধাপ ও পথের বিদ্বকারী দশ “সংযোজন” বন্ধন বা শৃঙ্ঘল+ 
আছে। এক এক ধাপে উঠিতে উঠিতে এই শৃঙ্খলগুলি কিয় 
পরিমাণে খসিয়া যায়। যিনি প্রথম ধাপে উঠিয়াছেন, তিনি 
“সোতাপন্নো” (কস্োত-আপন্ন ), মন্ুুষ্যের নীচে পশ্বাদি যোনিতে 
তাহার জন্ম হয় না। দ্বিতীয় ধাপে কতকগুলি শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়৷ 
যায়, যিনি সেই ধাপে চড়িয়ছেন তিনি আরে উন্নত, তথাপি 

ংসার-বন্ধন হইতে জম্পৃ্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই ; 
তাহাকে আর একবার 'ফিরিতে হইবে, তিনি সকৃৎ আগামী । 
তাহার উদ্ধে উঠিতে পারিলে কাম ক্রোধ বিচিকিতস! প্রভৃতি 
পঞ্চ বন্ধন হইতে সম্পূর্ন মুক্তিলাভ হয়, তখন সাধক “অনাগামী? 
পদ লাভ করেন, তাহার এই মর্ত্যলোকে আর ফিরিয়। আসিতে 
হয় না। এই হচ্ছে তৃতীয় ধাপ। যিনি চতুর্থ সোপানে 

* দশ সংযোজন. ( শৃঙ্খল ) £-_ 

১। সব্কায় দৃষ্টি, অহমিক! 

২। বিচিকিৎসা, সংশয় 
,৩। শীলব্রত, কর্মকাণ্ডে আস্থা 

৪। কাম। 

৫1 প্রতিঘ, ক্রোধ 

৬। রুপরাগ, বিষয়কাম' 

৭। অরূপরাগ, স্র্গ 

৮। মান, অঙি 

৯। ওদ্বত্য 


৯৬ 


২১৬ বৌদ্ধধর্ম । 


আরোহণ করেন, তাহার জমুদায় বন্ধন ছিন্ন হয়--জন্মাস্তর- 
স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধিলাভ হয়, তখন তিনি জীবন্মুক্ত 
অহতু। 
প্রত্যেক বুদ্ধ ।__ 
অহতের৷ হাজার হোক অপুণ জীব। আধ্যাত্মিক জগতে 
ইহাদের নৃতন পাখা উঠিয়াছে, ইহারা! সবেমাত্র উড়িতে 
শিখিয়াছেন। ইহাদের লক্ষাস্থান, গম্যস্থান এখনো বু দুর । 
বুদ্ধ এবং ইহাদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর । যে সহাত্মারা ইহাদের 
অপেক্ষাও জ্ঞানধর্দ্নে উচ্চতর পদবীতে আরুূঢ় হইয়াছেন, 
তাহাদের নাম প্রত্ক বুদ্ধ, অর্থাৎ তাহার! নিজ নিজ সাধন! ও 
পুণ্য গুণে দিব্যত্্ধান লাত করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন, অর্থচচ লোক- 
মাঝে সেই জ্ঞান বিতরণে অক্ষম । তীহারা প্রত্যেকে আপনার 
মছিমাতেই আপনি বিরাজ করেন। মহাবুন্ধের সহিত প্রত্যেক 
বুদ্ধের তুলনা হয় না। মন্থাবুদ্ধের আবির্ভাব কালে পৃথিবীতে 
াহাদের আবির্ভাব হয় না। আর তাহারা তথাগত, সিদ্ধার্থ, 
ব প্রভৃতি বুদ্ধ-উপাধি ধারণের যোগ্য নহেন। 
শত ৃ 
"দ্ধের উপরের শ্রেণীতে বোধিসন্তকে স্থাপন 
' তিনি অব্যক্ত বুদ্ধ। বোধিসত্ত্বে 
বীজ নিহিত আছে, কালক্রমে সে 
খরিণত হয়। বুদ্ধের! পূর্বজন্মে 
যে বুদ্ধ সত্যধর্্ম পুনঃ স্থাপন 
স্সত্বরূপে বিরাজমান । 
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বুদ্ধদেব ।__ 

_ এই সপ্ততল গৃহের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় স্বয়ং বুদ্ধদেব আসীন । 
ইনিই সভ্ব-্থাপয়িতা সম্যক্‌-সন্ুদ্ধ লাক্ষা ভগবান। ইনি 
এবং ইহার সমতুল্য আর আর বুদ্ধ নষ্টধর্্ম উদ্ধারের নিমিত, 
লোকপরিত্রাণের নিমিত্ত, স্থরনরের কল্যাণ উদ্দেশে যুগে যুগে 
আবিভূ্ত হয়েন। 

হীনযান মতে গৌতম বুদ্ধের পূর্বে সর্ববশুদ্ধ চতুিংশতি 
বুদ্ধ উদয় হইয়াছেন,_-বর্তমান কল্পে তার মধ্যে চার জন। 
গৌতম শেষ বুদ্ধ; ক্রুকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও কাশ্যপ, এই তিন বুদ্ধ 
তাহার অগ্রবর্তী। করুণা ও মৈত্রীগুণের আধার যে মৈত্রেয়, 
তিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধবূপে উদয় হইবেন, এখনো তার কাল- 
বিলম্ব আছে। ৫০০০ ৰণুসর পরে ষখন লোকেরা নীতিভ্রষ$ 
হুইবে, গৌতমের় ধর্ম নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সেই বিশ্ববিজয়ী 
মহাবীর জগত 'উদ্ধারের নিমিত্ত অভাদিত হইবেন। তাহার 
সে দিথিজয় সৈন্/ সামস্ত অন্ত্রবলে নয়, ধর্দ্ম ও প্রেম বলে। 
মৈত্রেয়ী এইক্ষণে বোধিসন্রূপে তুষিত স্বর্গে বাস করিতেছেন । 
সূত্র পিটকের অন্তর্গত বুদ্ধ বংশে” গৌতম ও তাহার পূর্ববর্তী 
২৪ বুদ্ধের জীবনবৃত্ত বর্ণিত আছে, এবং জাতক-ভাষ্যে 
তাহাদের প্রত্যেকের আরে! বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
হীনযান শান্স্র এইখানেই থামিয়া গিয়াছে । পুর্ব পুর্ব কল্লের 
একবিংশতি বুদ্ধ, বর্তমান ভদ্র কল্লের চারি বুদ্ধ, এবং বোধিসন্ 
লইয়াই হীনযানীর! সন্তুষ্ট । অর্থৎ তাহাদের আদর্শ-সাধু, 
সাধুত্বের আরে! উচ্চ স্তরে উঠিতে তাহাদের আকাঙক্ষা নাই। 
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বুদ্ধতত্ব । মহাযান মত-_- 

মহাযানগ্রন্থে বৌদ্ধদের বুদ্ধ-কল্পীনার আরো বিস্তৃত বিচিত্র 
গতি ! হীনযানের সহিত ইহাদের বীজমন্ত্রে অনৈক্য নাই। 
ইহারাও বলেন মনুষ্য জ্ঞানধর্ম্মে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া, 
ভিক্ষু হইতে অর্থ, অর্থ হইতে বোধিসত্বব হইতে পারেন। কিন্তু 
যদি তাহাই হয়, তাহ! হইলে জল দাড়ায় কোথায় ? দু একটা 
বোধিসন্ব গড়িয়া কেনই বা স্থির থাকিবে ? অনেকানেক ভক্ত 
সিদ্ধি লাত করিয়া অর্ঠৎ হইয়াছেন--অনেকানেক অর্ভৎ বোধি- 
সন্ব পদে উন্নত হইয়াছেন, তাহারা কি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তির 
পাত্র নহেন ? এই মতের অব্যর্থ পরিণাম নর-দেবতা পুজ1--এবং 
এই পুজায় মহাযানীর! সিদ্ধহস্ত। এইরূপে অসংখ্য অসংখ্য 
বোধিসত্ব মহাযানীদের আরাধ্য দেবত1 হইয়া দড়াইয়াছেন। 
বুদ্ধের প্রথম দুই শিষ্য সারীপুত্র ও মুদগগায়ন; কাশ্যুপ 
আনন্দ উপালী প্রভৃতি সঙ্গের পিতামহগণ; গৌতম ও রাহুল; 
মহাযানীদের প্রধান আচাধ্য নাগার্ভুন, আচাধ্য অশ্মঘোষ-_ 
এইরূপ কত কত সাধু সজ্জনকে তাহার বোধিসন্ব পদে তুলিয়া 
পুজা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্ব! নাই। শুধু তা নয়-_এদিকে 
যেমন মানুষী যোধিসব্ব, তেমনি আবার গুণাত্মক ধ্যানান্মুক নানা 
ধরণের কাল্পনিক বোধিসহ্ব নির্মিত হইয়াছে । গৌতম বুদ্ধের 
পরিনির্ববাণ আর মৈত্রেয়ী বুদ্ধের আবির্ভাব, এই দুয়ের মধ্যকালে 
মনুষ্যের ত আরাধ্য দেবত। চাই,বৌন্ধসঙ্যের রক্ষাকর্তী আবশ্যুক,__ 
বোধিসন্ত্বেরো এই অভাব পূর্ণ করিতেছেন। আর এক লাত 
এই যে, বোধিসন্ব পদলাভের আকাঙক্ষায় মনুষ্যের মনে 
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ধর্্মানুষ্ঠানে অধিকতর উৎসাহ সঞ্চার হইতেছে । বোধিসত্তবের 
অবস্থ! নিতান্ত মন্দ নহে। ইহার! তুষিত স্বর্গে দিব্য আরামে 
কাল-হরণ করিতেছেন। পরিনির্ববাণে নিবিয়। যাওয়া অপেক্ষা 
ইহাদের ন্বর্গকামনা বোধহয় যেন বলবত্তর, স্থতরাং ইহারা 
নির্ববাণ-পথ খুঁজিয়া বেড়াইবার কষ্ট ভোগ অপেক্ষা, যেমন 
শবখে আছেন তেমনি থাকিতেই ভালবাসেন । ০ 
বোধিসন্ত্বের বেলার মহাযানীর! যেমন কল্পনার লাগাম ছাড়িয়! 
দিয়াছেন, বুদ্ধ বিষয়েও সেইরূপ । হীনযানীর৷ বুদ্ধসংখ্য। 
সর্ববশুদ্ধ ২৫ জন নির্দিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহা! কেন? 
তোমর! স্বীকার করিতেছ লোকপরিত্রাণার্থ যুগে যুগে বুদ্ধোদয় 
হইয়া থাকে । তবে ২৫ কেন,-কত কত লোকে, কত যুগে, 
কত শত বুদ্ধের অভ্যুদয় হইয়াছে, কে বলিতে পারে £ কেন না, 


“কালোহায়ং নিরবধিবিপুল! চ পুরী” 
কালের নাহিক সীমা, বিপুল! ধরণী। 


মহাযান মতানুসারে সমুদায়ে কত বুদ্ধ, স্থির করা কঠিন। 
হজ্সন সাহেব ললিতবিস্তর ও অপরাপর গ্রন্থ হইতে ১৪৩ জন 
তথাগতের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন । 

শুধু বুদ্ধ-সংখ্য নয়, ক্রমে বুদ্ধন্বরূপেরও অশেষ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। পরিবর্তনের প্রণালী আমার যাহা সঙ্গত মনে ₹ 
তাহা এই-_ 

বুদ্ধদেব আপনাতে কখনই এশীশক্তি আরোপ করেন 
এমন কি, শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ তাহাকে ঈশ্বরবিষয়ক 
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ক 


জিজ্ঞাসা! করিলে, তিনি নিরুত্তর থাকাই শ্রে়বোধে মৌনাব- 
লন্বন করিয়! নিস্তব্ধ থাকিতেন। তিনি তাহার ধন্ম এবং তাহার 
সঙ্ঘ, মৃতার সময় এই ছুইকে তীহার প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া 
গেলেন। কিন্তু পৃথিবী হইতে যেমনি তিনি অপম্ত হইলেন, 
তাহার কিয় পরে বৌদ্ধের! তাহাকেই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত 
করল-_মনুষ্য-বুদ্ধকে দেবতা-বুদ্ধ গড়িয়া ভূলিল। তাহার 
জীবনের সকল ঘটনা,__পূর্ববজল্মকাহিনী, স্বর্গ হইতে অবতরণ, 
গঠ্ঠে বাস, জন্ম, শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনের লীলাখেলা, : 
মহাভিনিষ্রমণ, তপশ্চর্যযা, মারের সহিত সংগ্রাম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, 
ধর্ম প্রচার, নির্ববাণ,_ইহার প্রত্যেকটি ইন্দ্রজালে সংগঠিত হইল। 
এই গেল প্রথমাবস্থা। পরে ভাবিবুদ্ধ যে মেত্রেয়, তাহার 
পৃজাও প্রবর্তিত হইল । বুদ্ধদেব ত পরিনির্ববাণগত হইয়াছেন, 
যাইবার সময় তিনি মৈত্রেয়কেই আপন উত্তরাধিকারী নির্দেশ 
করিয়া যান। মৈত্রের় এখন জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, তাহার 
প্রসাদলাভ ভক্তের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় । তিনি করুণার 
সাগর, সৌন্দধ্যের সার, প্রিয়দর্শী, মধুরভাবা; তাহার তুষিত স্বর্গে 
গিয়। ভক্তের। তাহার স্বরূপ দর্শন, মধুর বাণী শ্রবণ, তাহার 
সহবাসজনিত আনন্দ সম্ভোগ, এই জন্য লালায়িত; উত্তর দক্ষিণ 
উভয় সম্প্রদায়ী বৌদ্ধেরাই তাহাকে মানিয়া চলিতেছে 
নকানেক সিংহল বৌদ্ধমন্দিরে বুদ্ধ ও মৈত্রেয়ের মুন্তি পাশা- 
' অবস্থাপিত | হুয়েন সাং ও তাহার পূর্ধবাপর অন্যান্য 
 স্বত্যুশয্যায় মৈত্রেয়ের তুষিত স্বর্গলাভের জন্য প্রার্থন! 
| 
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অতঃপর আমরা আর এক চিত্র দেখিতে পাই,--এক হইতে 

তিনে গিয়! পড়ি, মৈত্রেয় ছাড়! তিন বোধিসত্তবের আবির্ভাব 
দেখি । তাহাদের নাম--- 

১। মঞ্জুত্রী অথব! বাগীশ্বর 

২। পন্সপাণি অবলোকিতেশর 

৩। বজ্রপাণি কিন! শক্তিরূপী মহেশ্বর 

এই জ্ঞান শক্তি মঙ্গলের আধার বৌদ্ধ ত্রিমুর্তি কালক্রমে 

কল্পিত হইল। বৌদ্ধধন্ম্ের আদি যুগে ইহাদের নাম গুন 
যায় না, ললিতবিস্তর প্রভৃতি উত্তরশাখার প্রাচীন গ্রন্থেও 
ইহাদের নাম নাই, যদিও সদ্ধন্ম পুগুরীক ও আর কতকগুলি 
গ্রন্থে ইহাদের কথ! পাওয়। বায়, আর ফাহিয়ানের তীর্পষাত্রার 
সময় এই ত্রিদেবতার অচ্চন1 কোন কোন বৌদ্ধাঙ্ষেত্রে প্রচলিত 
ছিল, ভাহা ও দেখা যায়। তিনের অঙ্কে কি এক মোহিনীশক্তি 
আছে, তাহার আদর সর্বত্রই; বিশেষতঃ আমাদের দেশে 
্রয়ীবিষ্া, ত্রিগুণ, ত্রিবর্গ, ভ্রিলোক, ত্রিকাল, ত্রিমুত্তি--অনেক 
জিনিসেই ত্রিত্ব আলিয়। পড়ে; এমন কি, পরব্রক্ম যিনি তিনিও 
সগ-চিত-আানন্দ ভ্রিগুণাত্বক । বৌদ্ধদ্দের মধ্যেও এই তিনের 
গোৌরৰ রক্ষিত হইয়াছে । প্রথম, বুদ্ধ ধন্ন সংজ্ৰ ত্রিরত্ব--' 
পরে মগ্তিত্রী, অবলোকিতেশ্রর, বভ্রপাণি ত্রিদেব। একটু 
ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই তিন দেবতা ব্রহ্মা 
বিষুণ শিবেরই রূপান্তর । ্ুত্রী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম, বাগীশ্বর 
বিদ্ভার অধিষ্ঠাত্রা দেবতা,-এই ত গেল ব্রচক্গা-সরস্বতী। 
অবলোকিতেশ্বর পল্মপাণি বিষুঃ, ত/হাতে বিঞুণর পালনীশক্তি 
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আরোপিত । বভ্রপাণি ব্জুধর ইন্দ্র অথবা শূলপাণি মহেশ্বর, 
সর্ববশক্তি'র মুলাধার । বোধিসন্তব-শ্রেণীর মধ্যে অবলোকিতেশ্বরের 
বিশেধ মাহাত্ম্য । তিনি করুণাণব, লোকপাল, সকলের শরণ্য 
সম্তভজনীয় দেবতা রূপে বণিত । ফাহিয়ান, হুয়েন সাংএর ভ্রমণ 
বৃস্তাস্তে বৌদ্বক্ষৈত্রে তাহার পূজার বহুল প্রচার লক্ষিত হয়। 
তাহারা নিজেও যে এ দেবতার পরম ভক্ত ছিলেন, তাহারও 
অনেক নিদর্শন পাওয়। যায় । ফাহিয়ান বলেন সমুদ্রে একবার 
ঝড় উঠিয়া তাহার জাহাজ ডুবিবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন 
তিনি অবলোকিতেশ্বরের নিকট প্রার্থন৷ করিয়া রক্ষা পাইলেন। 
চীন ও জাপানে অবলোকিতেশ্বরের করুণাময়ী নারী প্রকৃতি 
কান ইন এবং কানন নামে অঙ্চিত হয়। 

ইহার উত্তরকালে একপ্রকার ধ্যানীবুদ্ধের সুষ্টি হইল। 
ধ্যানীবুদ্ধ মনুষ্যবুদ্ধের অশরীরী প্রকৃতি, তাহারা অরূপশলোকে 
বাস করেন। পঞ্চ অরূপ-লোকের অধিষ্ঠাতা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ । 
তাহারা প্রত্যেকে ধ্যানপ্রভাবে আত্ম-স্বরূপ হইতে এক একটা 
বোধিসত্ত্ব উত্স্ষ্ট করেন, আবার প্রত্যেক বোধিসন্ত্ পর্যায়ক্রমে 
রূপলোক সৃষ্টি করিয়। থাকেন। এইক্ষণে চতুর্থ বোধিসব্ব 
'আবলোকিতেশ্বরের অধিকার যাইতেছে,_-আমাদের এই 
পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা তিনিই । 

এই বন্ুদেবতার পুজায় পরিতৃপ্ত না হইয়া! বৌদ্ধের! ক্রমে 
এক আদিদেবে গিয়! পৌছিলেন,+ইনি নিত্য, নিরাকার, ন্যায় ও 
করুণার আধার, জ্ঞানময় আদি বুদ্ধ--ইনিই পরব্রদ্ষ। নেপালী 
বৌদ্ধদের মধ্যে দণ্ধম শতাবে এই আদি বুদ্ধের প্রতিষ্ঠা! হয়। 
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আদি বুদ্ধ ইচ্ছানুসারে আত্মন্বরূপ হইতে অন্য পাঁচটা ধ্যানী বুদ্ধ 
উত্পন্ন করেন। তাহার! আবার পাঁচটা বোধিসপ্ষের জন্মদাতা । 
এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ, পঞ্চ বোধিসত্তব এবং গৌতম, মৈত্রেয় প্রভৃতি 
পঞ্চ মানুষী বুদ্ধসম্ঘলিত এক অপূর্ব ত্রিপঞ্চক হইয়া 
দাড়াইয়াছে, তাহা নিন্গে প্রদর্শিত হইল :-_ 


ধ্যানীবুদ্ধ বোধিসত্ত মানুষীবুদ্ধ 


১ বিরোচন ১ সামস্তভদ্র ১ জ্রকুচ্ছন্দ 
২ অক্ষোভ ২ বজপাণি ২ কনকমুনি 
৩ রত্বসম্ভব ৩ রতুপাণি ৩ কাশ্প 
৪ অমিতাভ ৪ অবলোকিতেশ্বর ৪ গৌতম 
৫ অমোঘ সিদ্ধি ৫ বিশ্বপাণি ৫ মৈত্রেয় 


দেখিবেন ইহ!দের নধ্যে প্রকৃত এতিহাসিক বুদ্ধ একমাত্র 
গৌতম, আর সকলেই মন-গড়া। কাল্পনিক বুদ্ধ। এই প্রত্যেক 
পঞ্চকের চতুর্থ দেবতাই বাছিয়! লইবার যোগ্য । বাছিয়৷ বাছিয়! 
যে ভিন দেবতা বৌদ্ধদের বিশেষ পুজাহ্‌ হইয়াছেন, তাহারা 
হচ্ছেন ১। অমিতাভ, ২। অবলোকিতেশ্বর, ৩। গৌতম । 
গোড়ায় অপরিমিত জ্যোতিঃ অমিতাভ, মধ্যে তাহার অধ্যাত্কা- 
সত, শেষে তাহার ছায়াময়ী প্রকৃতি । ধ্যানী বুদ্ধের মধ্যে কি 
জানি কেন মগুত্রী স্থান পায় নাই। আপাততঃ ধরিয়া 
নেওয়া যাইতে পারে বৌদ্ধজগতের কোন কোন ভাগে অমিতাভই 
সর্ববশ্রেষ্ঠ দেবতা । মহাষান শান্তর তাহার ্নুখাবতী” স্বর্গ 
ৰণনায় পরিপূর্ণ । সে স্বর্গ মহম্মদী ন্বর্গের ন্যায় ইন্দরিয়-খ 
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ভোগের স্থান নয়, তাহা ধ্যানস্থ মুনিখবির আশ্রম তুল্য। 
সেখানে 'হুরী' অপ্লরাগণ তাহাদের মায়াজাল বিস্তার করে না, 
সেই অরূপ-লোকে জ্যোতির্ময় ধ্যানী বুদ্ধ বোধিসত্ব-মগুলে 
পরিবৃত হইয়া ধ্যানানন্দ উপভোগ করিতেছেন। 

সহজ সত্য ছাড়িয়। কল্পনায় ঈশ্বর গড়িতে গেলে মনুষ্য- 
কল্পনা! যে, কোথায় গিয়। দাড়ায়, বৌদ্ধধন্ধের ইতিহাসে তাহ। 
বিজক্ষণ উপলব্ধি কর! যায় | 


তান্ত্রিক মত প্রচার ।-_ 


মহাঁধান মতের উৎপত্তি ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরখণ্ডে 
্রাঙ্মণ্য বৌদ্ধধর্মের সম্মিশ্রণ আরম্ত হয়, এই যে বল! হইল-_ 
নেপাল তাহার মুখ্য দৃ্টান্তস্থল। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পরস্পর 
ঘাত প্রতিঘাতে সেদেশে বৌদ্ধধর্মের গণ্ডীর ভিতরে তান্ত্রিক 
ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হিন্দুদিগের যে ধন্ম 
প্রণালী সর্বাপেক্ষা আধুনিক, নেপালী বৌস্ধের৷ সেই তান্ত্রিক 
পদ্ধতি নিজ ধন্দ্ধ মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন । ইহারা শিব শক্তি 
গণেশ, কুমার ভৈরব হনুমাল, রুদ্র মহারুত্র, মহাকাল মহাকালী, 
অজিতা অপরাজতা, উম জয়া চণ্ডী, খড়গহস্তা, ভরিদশেশ্বরী, 
ইন্দ্রী কপালিনী কন্থোক্জিনী, ঘে।রী ঘোররূপ মহারূপা, মালিনী 
কপালমালা, খট্রাঙ্গ। পর শুহস্ত! বভ্তহস্তা, মাতৃকা যোগিনী পঞ্চ- 
ডাকিনী, যজ্ঞ গন্ধর্বব গৃহদেবতা,ভুত পিশাচ দৈত্য প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত 
দেবদেবীগণকে স্ব-সম্প্রদায়ে স্থান দান করিয়াছেন । কেবল 
তন্্রোক্ত দেবাদি গ্রহণ করিয়! নিরস্ত হন নাই,তন্ত্র শাস্ত্রের মন্তরাদি 
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এবং সাঙ্কেতিক আকজৌকও গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রিয়াস্থলে 
তন্ত্রোস্ত ন্ত্রম গুল অঙ্কিত করিবার রীতি আছে। হিন্দু ক্রিয়াতে 
হিন্দুদেবতারই মণ্ডল করা হয়। বৌদ্ধ ক্রিয়াতে বুদ্ধমগডুলও 
অঙ্কিত হইয়! থাকে। নেপালী বৌদ্ধেরা শুরু কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় 
অষ্টমী তিথিতে অষ্টমী ব্রত নামে একটি ব্রতের অনুষ্ঠান 
করেন। প্রথমে বুদ্ধ, বোধিসন্ব, দিকপাল প্রভৃতির পুজার ' পর 
উল্লিখিত দেবদেবীর আহ্বান ও অর্চন! হইয়া থাকে ৷ ( ভারত- 
বর্ষায় উপাসক সম্প্রদায়__মক্ষয়কুমার দত্ত। ) 

নেপালের এই তান্ত্রিকমতের আদিগুরু পেশওয়ার-নিবাসী 
অসঙ্গ নামক একজন সম্যানী। ইনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুভূর্ত 
হইয়া “যোগাচার ভূমি শান্্” ও যোগ-দর্শন সংক্রান্ত বনু 
গ্রন্থ লিখিয়! উক্ত দর্শনের বহুল প্রচার করেন। হুয়েন সাং 
তাহার মঠের ভগ্রাবশেষ দেখিয়া ান। তিনি শৈব দেবদেবী, 
ভূত, পিশাচ, বৌদ্ধধর্ম মিলাইয়া সেই পার্বত্য অধিবাসীদের 
উপাদেয় এক অপূর্বব খিচুড়ী প্রস্তুত করেন। তাহার শিক্ষা- 
প্রভাবে নেপালীদের মধ্যে বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত শৈৰ 
ও শান্ত দেবদেবীর মচ্চনা আরম্ত হয়, এবং তাহার! বুদ্ধদেবের 
সরল নীতিমার্গ ছাড়িয়া অলৌকিক সিদ্ধিলভ মানসে, ধারণী 
মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করেন। তাহাদের 
মঠ মন্দিরে এই সকল তান্ত্রিক দেবদেবীর প্রতিঘৃস্তি দেখা যায়। 

তিববতে বৌদ্ধধর্ম -_ 

নেপাল ভোট সিকিম এ সকল প্রদেশের বৌদ্ধধশ্্ন যেমন 
পৌরাণিক তান্ত্রিক সংস্পর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে, তিববতের 


১৫ 
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ধর্্দও অন্তান্ত কারণে অশেষ কুসংস্কীর জালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। 
জপমালায় মন্ত্র উচ্চারণ তাহারা ধশ্মসাধনের এক প্রধান অজ 
বিবেচনা! করেন ; শব্দসংখ্যার উপর পুণ্যের ফলাফল নির্ভর 
করে, ষতবার আবৃত্তি ততই বেশী পুণ্য । আরাধনার সময় 
যেমন সমস্বরে শ্লোকাবৃত্তির নিয়ম আছে, তেমনি আবার ভিন্ন 
ভিন্ন' বচন, অনেকে মিলিয়। একত্রে পাঠ করিয়া থাকেন-_-ল্প 
সময়ের মধ্যে যত অধিক শব্দ উচ্চারিত হয় ততই ভাল। এই 
সকল বৌদ্ধের প্রার্থনা-মন্ত্র হচ্ছে__ 


% ও মণি পদ্মে হুঁ । 

এ প্রার্থনা-অস্কিত চক্রধবজাদি যেখানে যাও চারিদিকে 
ছড়াছড়ি। “পল্সে মণি” এই দুই শব্দের যে কি নিগুঢ় অর্থ 
তাহারাই জানেন, এবং তাহাদের বিশ্বাস যে এই প্রার্থনায় 
দেবতার প্রসন্নত! লাভ ও মহাপুণ্য উপার্জন হয়। এই উদ্দেশে 
তাহারা অগণ্য অগণ্য প্রার্থনা-চন্তর নগরে নগরে গ্রামে পথে ঘাটে 
যেখানে সেখানে স্থাপন করেন, পথযাত্রীরা তাহা! একবার 
ঘুরাইয়! প্রার্থনার ফললাভ করেন। কল ফিরাইয়া প্রার্থনা করা, 
তিব্বতীর! এই এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই 
চক্র ঘোরানে! লইয়া! অনেক সময়ে ছুই প্রতিযোগী তক্তদলের 





« স্ৃৎপল্সে ধর্মের মণি । কেহ বলেন, পল্পপাণি অবলোকিতেশ্বরকে 
লক্ষ্য করিয়! এই প্রার্থন! মন্ত্র রচিত। 

এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ধর্মমপাল মহাশয় ভাল করিয়। বুঝাইয়া! বলিতে 
পারিবেন 
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মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গাম| বাধিয়! যায়। জনকত ফরাসী খুষট মিসনরি 
এই বিষয়ে এক মজার গল্প করেন। একদিন তাহারা এক 
মঠের নিকটস্থ একটা প্র রনা-চক্রের কাছ দিয়৷ চলিয়া যাইতে- 
ছেন, এমন সময় দেখিলেন ছুই জন লামার মধ্যে মহাগণ্ডগোল 
উপস্থিত। ব্যাপারখানা এই যে, তীহাদের একজন চাকা 
ঘুরাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া বাইতেছেন, মুখ ফিরাইয়া 
দেখেন আর একজন লাম! সে চাক! থামাইয়। নিজের খানায় 
পুণ্যের আক পাড়িবার জভিপ্রায়ে চাকা ঘুরাইয়া দিতেছে-- 
দেখিয়। সে ততক্ষণা পিছু কিরির়। তার চাকা বন্ধ করিয়! পুনর্ববার 
আপনি ফিরণইয়! দের । এ বলে আমি ঘুরাইব, আমার চাকায় 
তুমি কেন হাত দেও? ও বলে আমি ঘুরাইব, ভুমি কেন হাত 
দেও ? ক্রমে উভয়তঃ গালাগালি, গালাগালি হইতে মারামারি । 
অবশেষে একজন বৃদ্ধ লামা বিবাদস্থলে আসিয়া উভয় 
পুণ্যেচ্ছুর কল্যা ণার্থ স্বহস্তে চাকা ঘুরাইয়। উহাদের কলহ মিটাইয়া 
দেয়। (89901)190)--11 00157 ৬৮11112109,) 

প্রার্থনা-চক্র ভিন্ন এ সকল প্রদেশে প্রার্থনার নিশান 
উড়িতে দেখা যায়--বোধ করি দাজিলিং পাহাড়ে এ দৃশ্য 
অনেকে দেখিয়া থাকিবেন ; নিশান বাতাসে উড়িয়। যেমন 
আকাশাভিমুখে যায়, ভক্তক্তন অমনি মন্ত্রোচ্চারণের পুণ্য 
উপার্ভন করেন। 

লামাধন্ম 1 

তিববতী বৌদ্ধদের আচার অনুষ্ঠান মত ও বিশ্বাস, মূল ধর্দ্ের 
সাহত ইহার কোন বিষয়েই মিল নাই ; উহাদের পৌরোহিত্য- 
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প্রধান জনসমাজও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত । তিব্বতী ভিন্কুরর 
নাম লামা, জনপদের প্রায় পঞ্চমাংশ এই লাম শ্রেণীভুক্ত। 
লামাদের মধ্যে দুই জন প্রধান লাম" দালাই লামা এবং পঞ্চন 
লাম! ; একটীর রাজধানী লহাসা, অন্য লামার মঠ ভারতের 
প্রান্তসীমার অদুরবর্তী তাসি-লুন্পো নামক নগরে প্রতিষ্ঠিত । 
প্রধান লামার! বুদ্ধাবতার বলিরা পুজিত। লোকের বিশ্বাস 
এই যে, ইহাদের কাহারও মৃত্যু হইলে, তাহার প্রেতাত্মা কোন 
একটা শিশু অথব! ছোট বালকে প্রবেশ করে,_-এই বালকটীকে 
চিনিয়া বাহির করাই এক সমস্যা । কখন কখন মৃত লাম! মৃত্যুর 
পূর্বেব বলিয়া যান কোন্‌ কুলে তিনি পুনর্ববার জন্মগ্রহণ 
করিবেন; কখন বা দুই লামার মধ্যে যিনি জীবিত, তিনি মৃত 
লামার উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়! দেন; কখন বা দৈবজ্জের 
পরামর্শ, শাস্ত্রের বিধান ও অন্যান্য লক্ষণ দ্বার! মঠাধিকারী লামা 
নিরূপিত হয়। এই নির্বাচনে চীনরাজেরও মতামত গৃহীত 
হইয়। থাকে। নবাবতার আবিষ্কৃত হইলে লামামগুলীর কাছে 
আনিয়। তাহার পরীক্ষা হয়; তিনি মুত লামার গ্রন্থ বন্দ্রাদি 
চিনিয়৷ বলেন, ও তাহার পুর্ববজীবনের ঘটন। সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলীর 
উত্তর দেন। পরীক্ষোত্বীর্ণ মহালামা মহাধূমধামে নিজ মঠে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েন। 

দ্রালাই লাম! আদি বুদ্ধের প্রতিনিধি; তাহাকে বৌদ্ধ 
“পোপ” বলা অসঙ্গত হয় না। অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পর পঞ্চদশ 
খুষ্টাব্দে (১৪১৯এ ) তিববতে দালাই লামার আধিপত্য স্থাপিত 
হয়। এই লাম! বিদেশীদের চক্ষে আকাশকুস্মের ন্যায় দুর্লভ 
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দর্শন। আপনারা শুনিয়া! থাকিবেন যে কয়েক বশুসর হইল 
(১৮৮২ ) আমাদের খ্যাতনাম। পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস 
এই লামার সাক্ষাৎকার লাভ করেন; এ ঘটনাটি আমাদের 
সামান্য গৌরবের বিষয় নহে । ইহার বিস্তৃত বিবরণ শর বাবুর 
ভ্রমণবৃস্তান্তে বর্ণিত আছে। মোনিয়র উইলিয়ম্সের “বৌদ্ধধর্ম! 
গ্রন্তে ৩৩১ পৃষ্ঠার তাহার সারভ।গ সন্নিবেশিত হইরাস্ে | লামার 
প্রাসাদ-মঠ লহাসার উত্তর-পশ্চিম পোতালায় অবস্থাপিত। ইহা 
এক প্রকাণ্ড উচ্চ চৌতালা গৃহ, দশ সহত্স ভিক্ষুর বাসোপযোগী 
কক্ষরাজিতে স্তসভ্ভিত; ইহার শিখরদেশ স্বর্ণচূড়ায় বিভৃষিত। 
সিঁড়ির পর সিঁড়ি উঠিয়া পরিব্রাজক মহাশয় লামা-মঞ্চে আরোহণ 
করিলেন, সেই লোহিত প্রাসাদের উচ্চ শিখর হইতে লহাসা 
নগরী ও তাহার আশপাশের শোভা সৌন্দর্য দর্শনে ঠাহার 
নয়ন-মন মুগ্ধ হইল। মহালামা ৮ বৎসরের বালক, বক্র চক্ষু 
ছড়া মুখস্রী। আর্্যাকৃতি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, রঙ্গীণ রেশম-মণ্ডিত 
সিংহাসনে ছুই সিংহমুন্তি মাঝে উপবিক্ট। দেহ্পরি গৈরিক 
বসন, মাথায় পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের নিদর্শনন্গরূপ পঞ্চকোণ পীতবর্ণ 
টাপর। প্রাচীরের গায়ে বুদ্ধ বোধিসন্ত্বের চিত্রাবলী, জাফাঁণ 
রঞ্জিত আরক্ত শান্তিজ্ল সিঞ্চন, পৃপধুনা দীপালোকে আনুষ্ঠানিক 
ঘটার সীমা নাই। দর্শকমণ্চলীর জন্য নীচে নয় পংক্তিতে 
সারি সারি পশমের আসন বিছানো, সকলে শান্থ সংযত ভাবে 
নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিলেন। শরৎ বাবুর আসন 
তৃতীয় পংক্তিতে । পরে আশীর্বাদের সময় আসিলে দর্শকবুন্দ 
মাথ! হেট করিয়া সিংহাসনের কাছে ঝঁকিয়া পড়িল। শরৎ বাবু 
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বলিতেছেন--“যখন আমার পাল! আসিল মহাপ্রভু আমাকেও 
আশীর্বাদ করিলেন, তখন আমি তাহার দেবমূত্তি দর্শন করিবার 
সুযোগ পাইলাম” এই বিবরণে পোপের পদাঙ্গুলি চুম্বনের ন্যায় 
কোন অনুষ্ঠানের আভাস নাই। এই অনুষ্ঠানের এক প্রধান 
অঙ্গ_ চা-পান। লামারা সকলেই এক এক চায়ের পেয়ালা 
আপন বস্ত্র মধ্যে গচ্ছিত রাখেন। প্রথমে একজন পরিচারক 
মহালামার সর্শ পাত্রে চা ঢালিয়া পাত্র পুর্ণ করিয়া দিল, পরে 
দর্শকগণের পাত্র পূর্ন হইলে তাহার তিনবার পাত্র নিঃশেষ 
করিয়া নিঃশব্দে পান করিলেন, পরে শুন্য পেয়ালা বক্ষের পকেট- 
জাত করিলেন। তৎপরে একটা তগুলপূর্ণ ন্বর্ণথাল মহালামার 
সম্মুখে আনীত হইল, তিনি তাহা স্পর্শ করিয়া দিলে সেই 
মহাপ্রসাদ. দর্শকমগ্লীর মধো বিতরিত হইল। পরিশেষে 
বুদ্ধ ধন্ম সঙ্ঘ, এই ত্রিরত্রের নামে আশীর্ননাদ উচ্চারণের পর 
দরব্র ভঙ্গ হইল। সভাস্থলে একজন লামা, ঘিনি শরণ বাবুর 
পাশে বসিয়াছিলেন, তিনি তাহার কানে কানে কহিলেন-_-“তুমি 
পূর্ববজন্মে না জানি কি পাপ করিয়া এমন দেশে জন্মিয়া 
যেখানে জীবন্ত বুদ্ধ নাই 1” 

তিববতের দালাই লামার অধিকার ধশ্মরাজোই আবদ্ধ, অথবা 
এই সঙ্গে তাহার কোন রাঞ্জকীয় ক্ষমতা সন্মিশ্িত, এ বিষয় 
লইয়৷ এইক্ষণে অনেক স্থানে অনেক কথ। শুনা যাইতেছে । 
সম্প্রতি বধ সম্রাটের নিকট তাহার যে দৌত্য গিয়াছে 
তাহাই এই সমস্ত তর্কবিতর্কের মুল, এবং তাহা হইতে 
আমাদের রাজপুরুষদের মনে নান! প্রকার. সন্দেহ উপশ্িত 
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হওয়া বিচিত্র নহে। মেষভল্লুকে মিত্রতা-বন্ধনের চেষ্টা 
দেখিলে লোকের মনে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক । “উনবিংশ 
শতাব্দী” সংবাদ পত্রে একজন ইংরাজ লেখক দালাই লামাকে 
বশ করিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন ।॥ তিনি 
বলেন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কৃষ্ণা জিলায় যে বুদ্ধদন্তাদি 
সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা উপহার দেওয়। বেশ একটা 
লামা-বশীকরণ মন্ত্র। আমাদের বিবেচনায় আর কোন উপায় 
চিন্তা করা আবশ্যক, যাহা বল! হইয়াছে তাহাভে কোন 
ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। 

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সং খাপ। নামক একজন 
ধশ্মসংস্কারক উঠিরা গাল্ডানে এক প্রকাণ্ড মঠ নিম্মাণ 
করেন। এই লামার ম্বৃতার পর উহার ব্বর্গরোহণ উপলক্ষে 
এক দীপাবলির উৎসব প্রবর্তিত হয়। ইনিও বুদ্ধাবতার বলিয়া 
পুজিত এবং বৌদ্ধ মন্দিরে ইহার প্রতিমন্তি দালাই ও পঞ্চন 
লামা-প্রতিমুন্তির মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। এ ভিন্ন আরো কয়েক 
জন লামাগ্রগণ্য মহালাম। আছেন, যথ] মোঙ্গেলিয়ার কুরূণ, 
তাতারের কুকু, পেকিনের মহালামা, ভোটের ধর্মরাজ, (ধাহার 
উপাধিচ্ছট! আবৃত্তি করিতে কণ্ঠরোধ হয়)__“বুদ্ধশ্রেষ্ঠ, দেবাবতার, 
শাস্্রজ্ঞনে অনুপম, বিদ্যায় সরন্গতীসম, পাপহৃরণ, দানব-মর্দন, 
নীতি-নিপুণ, সর্ববধশ্মশিরোমণি রাজাধিরাজ ধশ্মরাজ !” নামা- 
বলীর গৌরবে ইনি গৌতম বুদ্ধকেও ছাড়াইয়! উঠিয়াছেন। 

স্বর্গ নরক। 

বৌদ্ধশান্সে স্বর্গ নরক কল্পনা এইরূপ ।-- 
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এই বিশ্বব্রক্মা্ড প্রকাণ্ড চক্রবালে পরিপুরিত। প্রত্যেক 
চক্রবালে ছয় প্রকার জীবের বাসযোগ্য ৩০টা সত্তবলোক স্তরে 
স্তরে বিনিশ্মিত, তাহাদের মধ্যভাগে স্মেরু পর্বত । পাতালে 
১৩৬ নরক বিভিন্ন-জাতীয় পাতকীকুলের জন্য নিম্মিত, তাহাদের 
মধ্যে বুদ্ধদ্বেষ্টাদের জন্য “অবীচি' নরক সর্বাপেক্ষা ভয়ানক | 
নরকবাস শ্ুদীর্ঘকাল হইলেও অনন্ত নরকভোগের বিধান 
নাই। নরকের উপরিভাগে কামলোক চার প্রকার--১। পশু- 
লোক, ২। প্রেত-লোক, ৩। অনুরলোক, ৪ । নর- 
লোক। তদুপরি ছয় দেবলোক। প্রথম, চার মহারাজার 
€ দিক্পালের ) স্বর্গ-- 


পূর্বদিকে, গন্ধব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র। 
দক্ষিণে, কুস্তাগুরাজ বিরূধক। 
পশ্চিমে, নাগাধিরাজ বিরূপাক্ষ | 
উত্তরে, ধনপতি কুবের। 


দ্বিতীয়, রয়স্্রিংশ ব্বর্গ ইন্দ্রের অমরাপুরী, যেখানে ইন্দ্র 
ত্য়ন্ত্রংশ দেবতাদের সঙ্গে রাজহ করেন। বুদ্ধজননী মায়া- 
দেবীর মৃত্যুর পর বুদ্ধ তাহাকে ধর্ম্োপদেশ দিতে এই স্বর্গে 
আরোহণ করেন। তাহা ছাড়া পূর্বব পূর্ব জন্মে বুদ্ধ নিজেই 
ইন্দ্র ছিলেন। 

তৃতীয়, যমলোক। 

চতুর্থ, তুষিত স্বর্গ, বোধিসম্ব-ধাম, মৈত্রেয় যার অধিপতি । 


পঞ্চম, নিম্মাণরতি স্বর্গ, স্থষ্টিকুশল দেবতাদের বাসগৃহ 
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ষষ্ঠ, পরনির্দ্িত বাসবর্থী স্বর্গ, এখানে ধাহার। বাস করেন 
স্জনকাধ্যে তাহাদের নিজেদের ক্ষমত। নাই, তাহারা অপর 
দেবগণের স্থপ্টি-তুলকরণে বিলক্ষণ পটু-_বৌদ্ধ সয়তান “মার” 
এই লোকে বাস করেন। ছয় দেবলোকের তালিকা এই 2-_ 


ক 
১। চতুর্মহারাজ স্বর্গ 
২। ত্রয়ন্্রিংশ স্বর্গ 
৩। যমন্বর্গ 
৪। তুষিত স্বর্গ 
৫। নিম্মাণরতি দেবগণের স্বর্গ 
৬। পরনির্দিত বাসবর্তী স্বর্গ 


এই ছয় দেবলোকের উপরিভাগে ১৬টা রূপলোক ধ্যানসিদ্ধ 
পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট; যথা-_ 
খ 


প্রথম ধ্যান--ব্রহ্ষলোক 
৭ ব্র্গ পরিসজ্জা 


৮। ব্রহ্ম-পুরোহিত 
৯1 মহাব্রন্গ 
দ্বিতীয় ধ্যান--আভাময় লোক 
১০। পরিত্তাভা 
১১। অপ্রমাণাভ। 


১২। আভাম্বর! 
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তৃতীয় ধ্যান--শুভলোক 
১৩। পরিত্ত শুভ 
১৪1 অপ্রমাণ শুভ 
১৫। শুত কৃত 
' চতুর্থ ধ্যান__মহাযোগী স্বর্গ 
' ১৬। বৃহ ফল 
১৭। অসংজ্জাসত্ 
১৮। অবুহ 
১৯। অতপা! 
২৪০। সুদশী 
২১। সুদর্শন 
২২। কনিষ্ঠ 
এই ১৬ রূপ-লোকের শিখরদেশে চারিটি অরূপ-লোক, 
অশরীরী ধ্যানী বুদ্ধদের আবাস-স্থান। 
অরূপ লোক 


২৩। আকাশ আয়তন 
২৪। বিজ্ঞান আয়তন 
২৫। আকিঞ্চম্য আয়তন 
২৬। নৈব সংজ্ঞা অসংজ্ঞায়তন . 
অভিধন্ মতে অরূপ লোকের সংখ্যা পাঁচ। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ 
এক এক জন কনিয়া পঞ্চ অরূপ লোকের অধীশ্বর। অতএব 
বৌদ্ধ স্বর্গ নরক সংক্ষেপে এই | বৌদ্ধ মতে জীব ছয় প্রকার-- 


বৌদ্ধংর্্ঘ। ২৩৫ 


১ দ্বেবতা, ২ মানব, ৩ অস্থুর, ৪ পশু, ৫ প্রেত, ৬ নারকী। 
এই সমস্ত জীবের জন্য ৪ কামলোক, ৬ দেবলোক, ১৬ রূপলোক 
৪ অরূপ লোক, এবং ১৩৬ নরক অনন্ত আকাশে স্থমের 
পর্বতের উপর নীচে অবস্থাপিত। 


বৌদ্ধ সম্প্রদায়-ভেদ । দার্শনিক শাখা 1. 


যেমন আচার অনুষ্ঠানে, সেইরূপ দার্শনিক তত্ব-বিচায়েও 
, বৌদ্ধজগতে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। অল্লকাল মধ্যেই 
বৌদ্ধেরা অফ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে, যথা মহ।- 
সাঙ্ঘিক, স্থবির, এক ব্যবহারিক, চৈত্যবাদ, সর্ববাস্তিবাদ, বাৎ্য- 
পুত্রীয়, কাশ্পীয়,_এইরূপ নানা মুনির নান! মত প্রচারিত হয় । 
হুয়েন সাংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং সিংহল গ্রন্থাবলীতে এই 
অঙ্টাদশ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহাদের কোনটা মহাধান, 
কোনটা হীনযান শাখাশ্রিত। প্রাচীন গ্রন্থে এই ষে সম্প্রদায় 
সমুহের নাম দেখা যায়, ইহাদের কোন শাখা আধুনিক বৌদ্ধমমাজে 
বিশেষ পরিচিত বলিয়া বোধ হয় না। বৌদ্ধদের মধ্যে এইরূপ 
মতান্তর ঘটির। ক্রমে চারিটি দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ববদর্শন 

গ্রহে এই চারি মতের নামোল্লেখ আছ্ধে,__বথা মাধ্যমিক, 
যোগাচার, বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। মাধ্যমিক দর্শন এক- 
প্রকার বৌদ্ধ মায়াবাদ বলিলেই হয়। ইহার মতে সকল 
পদার্থ ই মায়া, নির্ববাণও মায়! ভিন্ন আর কিছুই নহে। যোগা- 
চার দর্শনের মতে বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য পদার্থ, আর সকলি 
মিথ্যা; এই মতের অপর নাম বিজ্ঞানবাদ। বিজ্ঞান দুই প্রকার-_ 


ই৩৬ বৌদ্ধধর্ম 

প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং আলয়-বিজ্ঞান। প্রত্যেক ভ্হার-ক্রিয়ার 
নাম প্রকৃতি-বিজ্ঞান। এ জ্ভানধারা বা জ্ঞানসমগ্রির নাম আলয়- 
বিজ্ঞান। জ্ঞানসমুহ নান! প্রকার ;--কালিক জ্ঞান, দৈশিক 
জ্ঞান, বস্ত্র প্রতিবিকল্প জ্ঞান; এই সমস্ত জ্ঞানের যোগাযোগে 
নিখিল পদার্থের উতশুপত্ি হইয়। থাকে । এ ধারাবাহিক জ্ঞানই 
'অহং বা আত্মা। (যেমন অসংখ্য জলকণার সমষ্টি ভিন্ন নদী 
নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, সেইরূপ জ্ঞানসম্িই আত্মা, 
“সহং পদবাচ্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই; তেমনি আবার 
জ্ঞানাতিরিক্ত বাহা পদার্থও নাই । একমাত্র জ্ভতানই সতা, 
ঘটপট প্রভৃতি জ্ঞেয় পদার্থমাত্রেই জ্ঞানের আকারবিশেষ। 
মাধ্যমিক ও যোগাচার এই ছুই মত, একটা বেদান্ত, অন্যটা 
যোগশাস্ত্রের কতকট। অনুরূপ । অপর দুই সম্প্রদ্দায়ী অস্তিবাদী, 
অর্থাণড তাহার! আত্মা ও বৃহিগত্ উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার 
করেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ইঁহাদ্দের পরস্পর কিছু 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৈভামিকের! কহেন, বাহ্যবস্ত সমুদায় 
কেবল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সৌত্রাস্তিক মতে বাহাবস্তু প্রত্াক্ষ-সিদ্ধ 
নহে, অনুমান-সিদ্ধ। আমাদের মনে বহির্জগতের প্রতিরূপ 
উৎপপ্ন হয়। সেই প্রতিরপ হইতেই বিষয়-্ান জদ্মে। 
জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপ, যাহ! ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনোদর্পণে 
প্রতিফলিত হইতেছে, সেই মানসচিত্র হইতে আমর বহি- 
বিষয়ের অস্তিত্ব অনুষ্ণন ক্রিয়। লই । উভয় মতেই, যে সময়ে 
বন্ত প্রত্যক্ষ হয় সেই সময়েই অস্তিত্ব থাকে, প্রত্যক্ষ না 
হইলেই বিছ্াল্লভার গ্যায় ধ্বংস হইয়। যায়। অর্থাত দৃশ্বমান 


বৌদ্ধধর্ম ২৩ 


জগত আমার একট! মনের ভাব মাত্র, তাহা! আমি ভাবিলেই 
আছে--না ভাবিলেই নাই। ভাব-জগতের মূল সত্য জগ 
নাই। এই নিমিত্ত হিন্দু পণ্ডিতের! এই মতের নাম 'সর্বব- 
বৈনাশিক' দিয়াছেন। বৈভাধষিকের আবার চতুঃশাখা-_ 
সর্ববাস্তিবাদ, মহাসা্বিক, সন্মতীয়, শ্থবির। ফাহিয়ান বলেন, 
প্রথমোক্ত ছুই শাখার নিয়মাবলী তিনি পাটনার মঠ হইতে 
গ্রহ করিয়া চীনভাষায় অনুাদ করেন। | | 
ইৎ সিং, যিনি সর্বশেষে এদেশে তীর্থভ্রমণে আসেন, তিনি 
«সর্ববাস্তিবাদী” ছিলেন; তাঁহার সময়ে উত্তরে এই মত এবং 
দক্ষিণে “স্থবির মতের প্রচার ছিল । হীন্যান ও মহাধান সম্বন্ধে 
ইণ্ড সিং বলিয়াছেন-_“এ ছুইই বিশুদ্ধ মত; উত্তয়ই সত্য, ইহারা 
উভয়েই ভিন্ন মার্গ দিয়া সেই একই নির্ববাণে পৌছাইয়! দেয়।” 
মাধবাচাধ্য সর্ববদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধ দর্শন প্রস্তাবে তাহার 
চারি তন নির্দেশ করিয়! লিখিয়াছেন-_ 
 ১ম। জগতের প্রত্যেক পদার্থ ই ক্ষণিক 
২য়। সকলই দুঃখময় 
৩য়। সমুদয়ই স্বলক্ষণ--নিজ নিজ লক্ষণাক্রান্ত 
৪র্থ। সকলই শৃন্ 
(যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে, কলে দাড়ায় এই যে বৌদ্ধ দর্শন 
শুন্যবাদে পধ্যবপিত। তাহার মতে সকলই শুম্য, মূলে সত্য 
বস্ত কিছুই নাই। * 
এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বৌদ্ধধশ্ন কালক্রমে তিক্ন ভিন্ন 
ক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্তিত ও বিকৃত হইয়াছে, তাহার কতক. 


২৩৮ বৌদ্বধন্ম ৷ 


আভাস পাইয়। থাকিবেন। যাহা বল! হইল তাহা ছাড়া কত 
দেশের কত উৎসব, পাগোড', বিহার, ধণ্মমন্দিরে বিচিত্র 
পুজার্চনা, বুদ্ধদেবের মুত্তি ও প্রতিমা পূজা, কত কত বুদ্ধাবতার, 
বোধিসত্তব--বুদ্ধের অস্থিদন্তের সমাধিক্ষেত্র, কতদিকে কত 
স্তুপ চৈত্য, কত “মার, ভূত প্রেত দেব দেবীর কল্পনা, কত 
প্রফার স্বর্গ নরক কল্লপন!, কত প্রন্কার মত ও সম্প্রদায়--সে 
সমস্ত আর কত বলিব? ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে 
গেলে পুথি বাড়িয়। যায়, আশানুরূপ ফললাভও হয় না। সার 
কথ! এই যে, আদিম বৌদ্ধধশ্ন যাহ! পালি বৌদ্ধশান্জ মন্থন 
করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, -মার প্রচলিত ধর্ম, বিশেষত তাহার 
উত্তর শাখা-_ইছার্দের মধ্যে ষে আকাশ-পাতাল প্রভেদ 
ঘটিয়ছে, তাহ! এরূপ গুরুতর যে একটা চিত্র দেখিয়া অপরটাকে 
চিনিয়৷! লওয়! দুক্ধর। 


অস্টম পরিচ্ছেদ । 


বৌদ্ধধর্মের উন্নতি, অবনতি ও পতন । 


পূর্বের বল! হইয়াছে শাক্য সিংহ বুদ্ধত্ব পাইবার পর 
বারাণসীতে গিয়া তাহার পুর্ববপরিচিত পঞ্চ ভিক্ষুকে উপদেশ 
' প্রদান পুর্ববক শিষ্য করিয়া লইলেন ; তখন হইতে তাহার মৃতু 
কাল।পর্যযস্ত তিনি যে যে উপায়ে শিশ্যমগ্ুলী সংগ্রহ করিলেন, 
তাহার শিশ্য-সংখ্যা কিরূপে ক্রমান্থয়ে পরিবদ্ধিত হইল, তাহার 
বিবরণ মহাবগৃগে প্রকাশিত । পঞ্চ ভিক্ষুর দীক্ষার পর বশ 
নামক 'কাশীর জনৈক ধনী শ্রেষ্ঠিয়া তাহ।র পিতা মাত৷ পত্ীসহ 
বৌদ্ধধটেয়ে দীক্ষিত হয়েন। পাঁচ মাসের মধ্যে বাট জন শিত্য 
হুইল ;, বুদ্ধ তাহাদিগকে প্রচার-কার্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
প্রেরণ করিয়! নিজে উরুবেলার বনে গিয়া! রছিলেন; তথায় 
কাশ্বপ অগ্নিহোত্রী ত্রাঙ্ধণ ও তাহার ছুই ভ্রাতা, এই তিন শিষ্য 
পাইলেন এ অঞ্চলে কাশ্যপের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল 
অনেকগুলি যুবক তাহার নিকটে বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। 
বুদ্ধদেব কাশ্যপের আশ্রমের নিকট থাকিয়া উপদেশ দিতেন 
ও ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্ধে তাহার দ্বারে গমন করিতেন । একদিন 
গিয়া! দেখেন, এক অজগর সর্প কাশ্বাপের হোম-কক্ষে ফণা ধরিয়। 
বসিয়া আছে । বুদ্ধ সাপকে মন্ত্রে বশ করিয়! আপনার ভিক্ষার 
ঝুলিতে পুিয়! রাখিলেন। এইরূপ আরো! কতকগুলি অলৌকিক 
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শক্তির পরিচয় পাইয়! কাশ্টপ সদলবলে গৌতমের শিশ্তরূপে 
দীক্ষিত হইলেন। উরুবেলায় শিষ্য সংখ্যা সর্ববসমেত ১০০০ হইল। 
এই শিহ্যুমগুলী সঙ্গে বুদ্ধ একদিন গয়ার নিকট গয়াশীর্ 
পর্ধবতে উপবিষ্ট আছেন, রাজগুহের অধিত্যক। তাহার সম্মুখে 
বিস্তত--+এমন সময় সামনের এক পাহাড়ে ঘোর দাবানল 
তাঁহ।র দৃষ্টিগোচর হইল। এই অনলের প্রতি লক্ষ্য করিয়। 
বুদ্ধদেব এইরূপে উপদেশ দিলেন-_-তাহা «আগ্নেয় উপদেশ” 
বলিয় নির্দেশ করিতে চাই। 
+. হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কি হুতাশন জ্বলিয়া 
উঠিয়াছে! দেখ, আদিত্য আদীপ্ত; চক্ষু ভলিতেছে, সমুদায় 
দৃশ্যমান জগতে অগ্রিবৃষ্টি হইতেছে । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, 
এই সকল ইন্ধন পাইয়। পঞ্চেন্দ্িয় ভলিয়া উঠিতেছে। বাসনাগ্নি, 
রাগাগ্নি, লোভাগ্রি, মোহাগ্নি জলিতেছে--জন্ম ম্বত্যু রো'গ শোক 
নৈরাশ্য তুণ্মনস্য সেই অনলে প্রসূত। ইন্দ্রিয়, ইন্ড্রিয়ের বিষয়, 
দেহ মন চিস্তা সকলই এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড। ইন্দরিয়সক'প কাম্য 
বস্কর উপভোগে উত্তেজিত--বাসনানল নিরন্তর প্রস্বুলিত 
রহিয়াছে। 
হে ভিঙ্ষুগণ ! এই অনিবাধ্য জালা প্রত্যক্ষ করি'য়। জ্ঞানী 
ব্যক্তি সংযত হন; পঞ্চেন্দ্িয় গ্লেহ মন সকলেরই প্রতি ভার 
বৈরাগ্য জন্মে। এই বিষম জ্বাল কিসে প্রশমিত ; হয়, এই 
সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা হইতে কি উপায়ে উদ্ধার পাওয়! যায়, তিনি 
তাহার উপায় চিন্ত। করেন, এবং অবশেষে সংযম ও ব্রহ্মচর্যয 
সাধনা দ্বার! সেই নির্বাণ রাজ্যে উপনীত হন, যেখানে বাসনা 


বৌদ্ধধশ্ম । ২৪১ 


ছিন্নমূল ; যেখানে তিনি জন্ম ভয় জর! মৃত্যু জ্বালা যন্ত্রণা হইতে 
বিমুক্ত হইয়। শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করেন 1” 

তণ্পরে তিনি উর্বেল! হইতে প্েনীয় বিশ্বিসারের রাজধানী 
রাজগুহে আসিয়া স্ুপতীর্থের নিকট যষ্টিবন নামক জরাম- 
কাননে বাস করিতে লাগিলেন ! রাজা বুদ্ধের আগমন সংবাদ 
পাইয়া স্বীয় অনুচরবর্গমহ বুদ্ধদর্শনে সমাগন্ড হইলেন, তখন 
অগ্মি্রোত্রী কাশ্ঠপকে দেখিয়া ও তাহার শিষ্যুহ-গ্রাহণ বৃত্তান্ত 
অআবণ করিয়। সকলেই বিস্ময়ে অবাক্‌। বুদ্ধদেব তাহাদের 
মনের ভাব বুঝিতে পারিয়। রাজা. ব্রাঙ্গণমণ্ডলী ও অন্যান্য 
উপস্থিত গ্রহপতিগণের সমক্ষে কাশ্যপকে জিজ্ভ্।সা করিলেন-_ 

“কাশ্যপ, তুমি তাপসজনের মধো খাতনাম! অগ্নিহোত্রী 
ব্রাঙ্গণ, নল কেন তুমি জপ তপ যাগ যজ্জ পরিতাগ করিয়া এই 
নবীন পন্য অবলম্বন করিয়ীচ ? তোমার অগ্নিগুহ শুন্য পড়িয়! 
রহিবার কাবণ কি? হে উরুবেলার ব্রাঙ্গণ, তুমি এমন কি 
সতা উপাজ্জন করিয়াছ, যাহার জন্য এতট! ত্যাগ স্থীঙ্কার করিতে 
প্রস্থত 2 স্বগমঞ্জে এমন কি আছে, যার জন্য ভুমি লালায়িত 2” 

কাশ্যপ উত্তব করিলেন-__ 

“আমি বেশ বুঝিয়াছি ভোম বাগ যচ্ছ নিতান্ত নিষ্ছল, কেন 
না লে সমস্ত অনুষ্ঠান বাহা-আড়ম্বর মাত্র, তাহাতে এমন কিছু 
নাই ষদ্দারা বিষয়-লালসা প্রশমিত হয, মোহপাশ হতে মুক্তি, 
লাভ করা যায়৷ আমিজানিঘাচি সংসাবের সকলি অলীক, 
ক্ষণিক, গণিত, শুন্য । আমি সেই মোক্ষাবস্তার সন্ধান পাউ- 
য়াছি। যে অবস্থায় জন্ম বন্গন ছিন্ন হয়, লোভ মোহ দ্বেধ হিংস। 


১৬ 
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বিনষ্ট হইয়া যায়, বিষয়-তষঞ্ স্বর্গকামনা নিরস্ত হয়। আমি 
সেই পরম সম্পদ লাভ করিয়াছি, খাহভার ক্ষয় নাই, পরিবন্ণন 
নাহ, এই হেতু হোম বলি যাগযজ্ছে মার আমার প্রবুত্তি নাই 1৮ 
এই বলিয়। তিনি বুদ্ধদেনের চরণে প্রণত হইয়া কহিলেন-_ 
“ভগবান বুদ্ধই আমার গরু, আমি ইহার শিষ্যু--ভগবান বুদ্ধই 
আমার গুরু 1” তখন উপস্থিত জনগণ সমস্তু বুশ্তাস্ত অবগত 
হইলেন, ও নিম্মল শুভ্র বসান যেমন সহজে রং ধরে, তাহাদের 
মনও তেমনি সত্য ধারণের জন্য প্রস্থত হইল । বুদ্ধ তাহাদিগকে 
সদৃপদেশ দ্রিয়। সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়! দিলেন, এবং 
অনেকে সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়। গৃহীশিষ্যরূপে দীক্ষিত 
হইলেন। তাহার মধ্যে রাজা বিশ্বিসারও একজন। 

পরে রাজা বিশ্বিসার বুদ্ধদেবের নিকট ক্ুতাঞ্জলিপুটে 
নিবেদন করিলেন, “প্রভে।! আমি যখন যুবরাজ ছিলাম, তখন 
আমার মনের সাধ এই পাঁচটা ছিল-_-প্রথম, রাজ্যাভিষেকের 
অভিলাষ: দ্বিতীয়, আমার রাজ্যে বুদ্ধদেবের চরণধূলি পড়ে, এই 
ইচ্ছা!) পরে তাহার দর্শন, উপদেশ শ্রবণ, এবং তার উপদেশের 
মন্বগ্রহণ। প্রভো, আমার এই পাঁচটী মনোরথই পুর্ণ হইয়াছে, 
আমি এখন আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি । এইক্ষণে আমার 
(মিনতি এই যে, প্রভূ ভিক্ষুম গুলী লইয়া কল্য রাজবাটীতে মধ্যাহু 
ভোজন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন।” বুদ্ধদেব মৌনভাবে 
সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পরদিন মধ্যাহুপূর্বেে বুদ্ধদেব 
শিষ্যুব্গসহ প্রানাদে উপস্থিত হইলেন। রাজা স্বহস্তে অর 
ব্াঞ্জন মিষ্টান্ন পরিবেশন পূর্ববক তাহাদের যখোচিত আতিথ্য 
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সগ্কার কবিলেন, এবং ভোজনান্টে বৌদ্ধ সঙ্গে বেবন উৎসগ 
কবিয়! গুরুজীর মনস্তু্টি সাধন করিলেন । ( মহাবগ্গ ) 

এই আশ্রমে বুদ্ধদেব ছুই মাস অতিবাতিত করেন। 

এ সময়ে রাজগহে সাদীপুত্র ও মুদ্গলায়ন, এই দুই ব্রাঙ্গণ 
বাসকবিতেন 1 ইর্র; পরিব্রাজক সপ্তয়ের শিষ্য চিলেন, ও 
পরম বন্ধুভাবে গুরুর নিকট পন্ম শিক্ষা করিতেন । *তাভাদের 
প্রতিভা এই মে, আমাদের মধ্যে বিশি প্রথমে মুক্তির পথ খুজিয়। 
পাইবেন, তিনি বন্দুক তাভা খুলিয়া বলিবেন। একদিন সারী- 
পুর বুদ্ধশিষা অশ্ক্তিত্ক “দখিতে পাইলেন ; দেখিলেন ভিনি 
রাক্তগুতে ভিক্ষ পাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে হিক্ষা কবিয়া বেড়াইঈনে- 
ছেন।, তীহার সুন্দর মুখন্রী এবং প্রশান্ত গম্ভীর মুন্তি দেখিয়। 
বেশ্ময়ানন্দ ভাবে জিডদ্াাসা করিলেন, “ভাই, তোমার মুখ্র। কি 
ন্তন্দর ! তাহাতে কি উল্ম্বল বিমল কান্তি দীপ্ডরি পাইভেছে 
কাহার মন্ত্রে তুমি সন্যাস গ্রহণ করিয়াছ 2 কে তোমাকে 
উপদেশ দিয়াছেন ?” 

অশ্থজি কহিলেন, “শাকাবংশীয় গৌতম মুনি আমার কর, 
ঠাহারই উপদেশে আমি দীক্ষিত” | 

সারীপুত্র_“তোমার গুরুর নিকট কি শিক্ষা পাইয়া 2% 

অশ্বজিত--“আমি লল্প দিন হইল এই ধণ্ম গ্রহণ করিয়াছি, 
বাশেষ কিছু জানি না, আমি সবটা আপনাকে খুলিয়া বুঝাইতে 
পারিব না। আপনি আমার গুরুজির নিকটে গেলে যাহ! 
ক্তানিতে ইচ্ছ' কারেন তিনি সকলি বলিয়া দেবেন__ আপনার সর্নদ 
সংশয় দূর করিবেন। বুদ্ধদেব কাধ্যকারণ শৃঙ্খল সমস্তই 
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অবগত আছেন, হেত-প্রভব ধন্মসকলের হেতু এবং তাহাদের 
নিরোধ, তাহাদের আদি অন্ত সকলি জানেন, ও সেইরূপ উপাদেশ। 
দিয়! থাকেন ।৮ % 

সারীপুরর এই শুটিকভ কগার মাধ সঙহোর কতক জ্তান 
উপলব্ধি করিলেন, দেখিলেন বিএচরাচর সকলি নর ক্ষণ ভঙ্গর-_ 
যাহার জন্ম তাহার মুক্তা, যাভার আদি তাহার অন্য অবশ্যন্তাবী | 
এই নিয়ত ঘর্ণা়মান ভবচক্র হইতে কিসে মুক্তি লাভ হর তাহা 
ভাবিতে লাগিলেন : এব কি সত্য জানিলে এই ভব-যন্ত্রণা হইতে 
নিস্তার পাওয়। যায়, তাহ! জানিবার জন্য নিতান্ত বাকুল ভইয়া 
উঠিলেন। 

সারীপুন মুদগলায়ানের নিকটে গিয়। স্বীয় মনোভাব ও সংশখ 
সকল বাক্ত করিলেন। উভয়েই বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণের জন্য 


* শ্লোকটী এই |-_- 
য ধন্মা হেতু প্ভবা 
যেসাং হেতুন্‌ তথাগত£। 
অহ যেসঞ্ যো নিরোধো 
এবগাদী মহা সমনে। : পালি ) 
ষে ধশ্মা হেতু প্রভবা ভেতুন্তেষাং তথাগতঃ। 
হাবদৎ তভেধাং চ নিরোধ---এবনাদী মভাশমণ'। সংস্কৃত ). 
অর্থ_-ঢঃখনয় এ ভবের উতৎ্পতি কোথায়, 
শমণ জানেন ভার তথা সমুবায়। 
কেমনে বা হর সেই দুঃখের নিরোন, 
তথাগত বখাষথ কার দেন বোধ । 
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অধীর হইয়। পড়িলেন। ইহাদের গুরু সঞ্জয়ের অধীনে আর 
াভারা াকিতে চাভিলেন না, সঞ্জয়ের নিকট হইতে বিদায় 
লইয়া বুদ্ধের আশ্রমে উপনীত হষঈইলেন। বুদ্ধদেব তাহাদের 
আসিাতি দেখিয়! ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন,_-“এই যে দুজন ব্রাঙ্গণ 
(দেখছ, উহার আমার শিষ্যদের মধো কৃতী ও অগ্রগণা হইবেন |” 
এইপ্নবলিয়া তিনি ন্রহান্তে তাভাদের দীক্ষা দান করিলেম। এই 
ঢুই শিষ্য বুদ্ধাদেবের অগ্রশ্াবক নামে পরিচিত ছিলেন। 
'ঈহারা বুদ্ধের দক্ষিণ ও বাম পার্খে বসিতেন বলিয়া লোকেরা 
াভাদের একজনাকে "দক্ষিণ তস্থ', হান্যুক “বাম হস্ত আবক 
বলিয়া ডাকিত। 

এই নবীন শিষ্যাদর প্রতি রাদেবের পাশিষ শেভ ও অনুগ্রহ 
দাস্ট পুর্ন শিষ্যেরা কিপিং মনঃক্ষ৪্র হইয়াভিলেন: পরিশেষে 
নতনি তাহাদের সকলাকে এক করিয়! বৌদ্ধধন্মবীজের "* ব্যাখা।ন 
এ সদ্গপদেশ দান বিদ্বেযানল প্রশমিত কারন । 


শপ পশ ৮০ পেশি পপ শা শশী 


« পার্থ নিকানের মহাপদান নে যে বৌদ্ধ পন্মবীজ দেওয়] ইস়্াছে, 
ভাহ1.এঠ-- 


ডি 


শক পাপ পপি পা তি ৮ সপ সি শী 


সন্নপাপনন আবরণং 
কুমলম্ন উপসম্পদা 

সচিন পরিয়োদপণং 
এতং বৃদ্ধ!নুসাসনং 
অথ--স্সকবণ পাপ-আচরণ, 
নিয়ত কুশল-উপার্জন, 
চিত্তের সঞ্যক শোঁধন, 

এই বদ্ধান্ুশাসন। 
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কথিত আছে এই রাজগুহে অবস্থিতি কালে প্রাতিমোক্ষের 
প্রধান সূত্রগুলি বিরচিত ও বৌদ্ধ সঙ্গের পন্তন হয়-__ সেই 
প্রথম সভার নাম “আ[বক সন্নিপাত।” 
এই সমস্থ ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া লোকেরা ক্ষেপিয়! উঠিল । 
কেহ বলিল গৌতম আমাদের গ্রহবিচ্ছেদ ঘটাইতে আসিয়ান : 
কেহ বলিল গৌতম আমাদের শ্াদের বিধবা! করিবার জন! 
আসিয়ছেন; তিনি আমাদের পরিবার সমাজ সকলি উলট 
পালট করিয়া দিতেছেন; সকলেই গুহত্যাগী হইয়া সন্াসা' 
হইতে চলিল। হাজার জটাধারী সন্ন্য।(সীকে তিনি শিষ্য করিয়া- 
ছেন, সঞ্জয়ের আড়াই শো শিষ্য গুরুকে ছাড়িরা গৌতমের 
পদানত ; মগধ ভাঙ্গিয়া যুবকেরা দলে দলে তাহাব পদতলে 
আসিয়। লি | নাগরিকের গৌতমের শিষ্যদের এইরূপ 
বিদ্রপ আরম্ভ কর্িল-_ 
রাজগুহে আইলেন গুরু মহাশয়, 
আসিয়। পর্ববভ-চুড়ে বাধেন আলয় : 
সগুয়ের শিব্য সবে বুদ্ধি-বৃহস্পতি, 
কোথায় কে গেল চলে, হায় কি দুর্গতি। 
ইহার উত্তরে গৌতম-শিষ্যের বলিতেন-_ 
ধন্মবীর বুদ্ধ যিনি. সত্য তার একমাত্র বল। 
তাহার কি দোষ ভাই, মহিম! এ সতোরি কেবল । 
এইরূপ শাক্যপক্ষীয় ও প্রতিপক্ষ দলেব মধো কথা কাটা- 
কাটি চলিত, তা ভিন্ন আর কোন গুরুতর ছবন্ছ বিপ্লব উপস্থিত 
হয় নাই। বুদ্ধ এই বাগবিতণ্ডার ব্যাপার শুনিয়া কহিলেন-__ 
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ভয় নাই, এ বিবাদ অধিক দিন স্থায়ী হইবে না, এক সপ্তাহের 
মধ্যেই সব গোল মিটিয়া যাইবে । ফলে তাহাই হইল । 
( মহাবগগ ) 

বুদ্ধের যেকি আকর্ণী শক্তি ছিল, তিনি নগরে গ্রামে বনে 
উপবনে যেখানে যাইস্ডেন তাহার দর্শনার্থে ভীহার উপদেশ 
শবণ করিতে ঝাঁকে ঝাঁকে লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইত। 
অবন্তী প্রদেশে সোন নামক এক ভক্তের কথ! গুনা যায়, এ 
দুর দেশে গৌতমের নাম তাহার শ্রুতিগোচর হইয়াছে, ও 
তাহার দর্শনের শিমিন্ত তিনি বাকুল। একবার বিরলে বসিয়। 
তিনি ভাবিলেন, “আমি ভগবান বুদ্ধের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু 
তাহাকে কখন চাক্ষুষ দেখি নাই। আমার গুরুর আদেশ 
পাইলে আমি একবার তাহাকে দেখিয়। আসিব।” গুরুকে 
জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন, «যাও, গিয়া! ভগবানের শ্রীচরণ 
দর্শন কর। তিনি আনন্দের উৎস, মধুরভাষী, সংযমী, জিতে- 
ন্দিয়, তাহার দর্শনে বহু পুণ্য উপাজ্জন হইবে 1” কিন্তু সোনের 
দীক্ষাবিধি অনুষ্ঠানের জন্য ১০ ক্তন ভিক্ষু উপস্থিত থাক! 
আবশ্যক -_-তিন বশসর অপেক্ষা করিয়া অনেক কষ্টে এই দশজন 
ভিক্ষু সংগ্রহপূর্ববক সোন শ্রাবস্তা যাত্রা করিলেন, এবং জেত- 
বনে গিয়। বুদ্ধদেবের সন্নিধানে উপনীত হইলেন । 

এই সকল ভক্ত বুদ্ধের আশ্রমে আকুষ্ট হইত, ইহা অপেল্সা? 
উচ্চ দলের লোক স্রীহার উপদেশ শুনিতে আমিত। বুদ্ধ 
যখন কোন প্রখ্যাত নগরে বা কোন রাজার রাজধানীতে আসিয়! 
উপশ্থিত হইতেন, তখন রাজা, নাগরিক, বড় বড় লোকের। কেহ 
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রথে, কেহ গজপুষ্টঠে, তাহার উপদেশ শ্রুবণার্থ সমাগত হইতেন। 
সন্ন্যাস ধশ্ম' নামক বৌদ্দগ্রস্ত্বের ভূমিকায় আমরা এইরূপ একটা 
চিত্র দেখিতে পাই । এইবূপ লিখিত আছে যে, একরাত্রে 
মগধরাজ তজাসশক্র তাহার প্রাসাদের চাদে সচিবসহ উপবিষ্ট 
হইয়। শরতের জ্োত্স্সা উপভোগ করিতেছেন । আহা! সে 
জেখাৎসা কি স্বন্দর, কি মনোহর! এই মধুর যামিনীতে 
সহস৷ রাজার মনে ধশ্মভাব উদ্দীপ্ত হইল । তিনি মন্ত্রীদের 
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রঙ্ষণ শ্রমণের মধ্যে এমন সদগরু 
কে আছেন, যিনি আমার মনের স্পৃহা পূর্ণ করিতে পারেন। 
মন্ত্রীরা কেহ একজনের নাম, কেহ অপরের নাম করিলেন । 
পরে রাজবৈদ্ভ জীবককে জিভ্ভবাসা করাতে তিনি কহিলেন-_ 
«ভগবান বুদ্ধ শিষ্য সমভিব্যাহারে আমার আম্রবনে বিশ্রাম 
করিতেছেন, তিনশত ভিক্ষু তাহার সহচর । ত্রিজগন্ে তাহার 
নাম কীত্তিত--তিনি সর্ববশাস্ু-বিশারদ, স্তরনব-গুঞ্, মহাজ্ঞানী 
বুদ্ধদেব। তাহার দশনে চলুন, তাহাব উপদেশ শ্রবণে 
মহারাজ প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই 1” রাজা তখনি হস্ত্ীসজ্জা 
প্রস্তত করিতে আদেশ করিয়া! বাণীদের সঙ্গে সেই মধুময় 
জ্যোতন্্। পাত্রে রাজগৃহদ্বাব দিয় জীবকের আতমবনে উপনীত 
হইলেন। 

অনন্তর রাজা কুতাগুলীপুটে ভগবান বুদ্ধ এবং উপস্থিত 
শিষ্যমগ্ডলীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি 
বলিলেন, “ভগবান বুদ্ধদেবের আদেশ হইলে আমি কতকগুলি 
প্রশ্ন সিজ্ভাসা করিতে পারি 1” 
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“মহারাজ! আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন।” 
প্রশ্ন-ভে দেব! সংসারে নানা শ্রেণীর লোক কাজ 
করিয়! থাকে, গাহশ্থা আশ্রমের কম্মের পুরস্কার 
ইহজীবনেই লক্ষিত হইতেছে ;: কিন্তু সন্ন্যাস 
আশ্রমের কোন পুরস্কার কিংবা লাভ আপনি 
এরূপ দেখাইতে পারেন কি, যাহার ফল ইহ- 
জীবনেই ভোগ করা যায় ?” 
বুদ্ধদেব বলিলেন*-“মহারাজ ! আপনি কি এই প্রশ্ন আর 
কোন সন্যাসী বা ব্রাহ্মণের নিকট উদ্গাপন করিয়া- 
্‌ ভিলেন ? 
রাজ! পাঁচ ছয় জন ধন্মোপদেষ্টার নাম করিলেন, যথা 
পুরণ কাশ্[প, মন্গবী গোশাল, অ'জত, কেশকন্বল, 
ককুধকাত্যায়ন, নিগ্রস্থনাথপুত্র ও বেলাস্থপুত্র 
সঞ্ডয়। “কিন্তু তাহারা কেহই কোন সন্তোষজনক 
উত্তর দিতে পারেন নাই। এক্ষণে ভগবন । 
আপনাকে আমি সেই প্রশ্ন করিতেছি ।” 
পরে বুদ্ধদেব নিম্নলিখিত প্রকারে সন্যাস-ধর্্মের ফলাফল 
বিষয়ে উপদেশ দিলেন । 
, “মহারাজ ! আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি,কিন্তু 
তণ্পুর্বেষে আপনাকে একটি প্রশ্ন করিব। 
মহারাজ ! আপনার দাসগণ প্রতাষে শষ্য হইতে উদ্ধান 
করিয়া প্রাণাস্ত পরিশ্রমে আপনার সেবা করিয়া থাকে । 
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তাহার! পরিশ্রুম স্বীকার করে, কিন্তু আপনি সমস্ত সুখ সন্তোগ 
করেন। ইহাদের মধ্যে যদি একজন মনে করে অপরের জন্য 
এত কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সে যদি গৈরিক 
বসন পরিধান করিয়া ভিক্ষাবুদ্তডি অবলম্বন করে, যদি তাহার 
সন্নাসের খ্যাতি প্রচারিত হয়, এবং যদি আপনি শুনিতে পান 
যে তাপনার ভৃত্যগণের মধো একজন সন্ন্যাস-ধণ্্ম গ্রহণ করিয়া 
নিষ্ভনে সামান্য আহারে সম্থুট হইয়া ইন্ড্রিয়-সংযম অভ্যাস 
করিতেছে, তখন কি আপনি তাহাকে পূর্ববব দাঁসবৃত্তি 
অবলম্বন করিতে বাধা করিবেন 1” 
রাজা--কখনই ন।। বরং তাহার সহিত দেখা হইলে আমি 
আসন হইতে উঠিয়া তাহাকে সম্মান দেখাইব, 
তাহার সেবাশুশ্ধার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়। 
দিব । 
এরূপ হইলে মহারাজ, আপনাকে অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে সন্ম্যাস-ধন্মের কিছু ফল ইহজীবনেই লাভ করা 
যাইতে পারে। 
--হা ভগবন ' তাহ স্বীকাধা, কিন্তু ইহ| ছাড়া আর কোন 
ফলের বিষয় আপনি বলিতে পারেন কি ? 
তখন বুদ্ধদেব সন্নাস-ধন্মের হাতে হাতে আরও অশেষ 
প্রকার ফললাভ হয়, যথা--আত্মসংযম, জীবনের পবিত্রতা সাধন, 
পূর্ববজন্ম-স্মৃতি অজ্জন ইত্যাদি একে একে বুঝাইয়া বলিলেন । 
অবশেষে তিনি বলিলেন-_ 
1 “মুক্ত-সন্্যাসীর সর্ববশ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ হয়, তিনি বস্তু ও জীবের 


বৌদ্ধরা । | ২৫১ 


স্বরূপ দর্ঁণন করেন। কোন ব্যক্তি কি কর্ম করিতেছে এবং 
তাহার কি প্রকার অবশ্যন্তাবী ফল ভোগ করিতে হইবে, তিনি 
তাহ' প্রতাক্ষবৎ বুঝিতে পারেন । যেরূপ, মহারাজ ! প্রাসাদ- 
শিখরে দাড়াইযা কেহ নিন্বে জলকোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
দেখিতে পায "লেকগণ কে কি ভাবে কাজ করিতেছে, কে আসি- 
তেচ্ে, কে কোন পণে যাইতেছে, ইতাদি। মুক্ত-সন্ম্যাসা 
কামনার পরিণতি প্রথম দশ্নেই দেখিতে পান । কোন কামনার 
পরিণাম বিষময়, কোন পথ কণ্টকময়, কোন কামনার দ্বারা 
উদ্বেগ ও অনর্থের সি হয়, কোন কাষ্যের দ্বারা উহা নিবারিত 
হয়। তাহার ব্মান কামনা, ভবিষ্যৎ কল্পনা ও অজ্ঞানজনিত 
মোহ--এইউ ত্রিবিধ কষ্টের কারণ একেবারে দর হইয়া যায়। 
ঈদশ বাক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জ্ঞানময়, 


পরম আ'নন্দপূর্ণ জীবন লাভ করিয়! চিরশান্তি উপভোগ করে ।” ) 


ভগবান বুদ্ধ এইভাবে উপদেশ প্রদান করিলে অজাতশর 
বলিলেন--“আপনার উপদেশে আমার সকল সংশয় দুর হইল । 
যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহ প্রকাশিত হইল । পগহারা পথিককে 
পথ দেখাইলে যেরূপ হয, সেইরূপ, ভগবন্‌ ' আপনি নানা উজ্ভ্বল 
বিচিত্র উপমার ছারা আমাকে সত্যর পথ দেখাইলেন । এখন 
হেদেব' আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে আশ্রয়, 
দানে যেন ক্রুটা নাহয়। ভগবন' আমাকে আপনার শিষাছ 
হ্রহণ করুন । আমি যাবজ্জীবন আপনাতে অনুরক্ত থাকিব । 
আমি মহাপাপা, মলিনতাপুণ এবং ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন। আমি 
রাজ্যলাভের জন্য আমার পরম পুজনীয়, সাক্ষাৎ ধন্মের অবতার 


ঠ 
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স্বরূপ পিতদেবকে হতা1 করিয়াচি। তিনি পরম ধন্মানিষ্ঠ, ন্যায়- 
পরায়ণ নৃপতি, এবং অতি উদার-চরিত দেবসদুশ বাক্তি চিলেন। 
আমার মহ নরাধমকে আশ্রয় দান করুম, যেন ভবিষ্যাত আর 
আামি পাপ করিতে না পারি। 

_মহারাজ ! তুমি পাপাসক্ত ভইয়। এপ কাণ্য করিয়াছিলে, 
কিন্তু ঘখন ইহা পাপ মনে করিতে, এবং সর্ননসমক্ষে ্দীকার 
করিতে কুন্তিত হইতে না, তখন আমরা তোমাকে গ্রহণ করিতে 
পারি। কারণ যে বাক্তি পাপকে পাপ বলিয়া মনে করিয়াছে, 
সে ভবিষ্যতে আর পাপ করিতে পারে না1৮% 

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে আমরা বুদ্ধদেবের জীবন-চিত্র 
কতকটা মনে আনিতে পারি । তিনি কোন নগরের সম্গিকট 
হইলে রাজা প্রজা ছোট বড় সকালেই তাহার দর্শন আশে 
স্কিয়৷ পড়িত। কুশানগরে মল্লেরা, বৈশালীর লিচ্ছবি যুবক- 
গণ ওহার দর্শনার্থে সমাগত, তার সঙ্গে অন্থপালী গণিকা ৪ 
ফেল! যায় না। উপদেশ সমাণপ্ত হইলে বুদ্ধের ভক্তমণ্ডলা 
পরদিন তাহাকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিত । মধ্যাহে আহার 
প্রস্তুত হইলে গুহচ্গামী বলিয়া! পাঠাইত্েন যে ভোজন প্রস্তত, 
তখন বুদ্ধ তাহার বসনব্রয় পরিধানপুর্ববক ভিক্ষাপাত্র স্তরে 
গমাস্থানে উপস্থিত হইতেন। তথায় সুন্বাদ অন্নব্যগ্তন যাহ 
কিছু প্রস্তুত হই 5, গৃহকত্রীই পরিবেশন করিতেন । আহারান্তে 


০ পপ শা শিপ পসপপাসীপীপা পপ পপি ক শি পতি শ প্পীপপ পাপা পপর শপ পপি পা | শিপ 


* শমণ্যফল-সু সত 
স্ত্ব-পিটক ( বৃদ্ধের উপদেশমালা ) 
দীঘ-নিকায় 
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শ্রাবকবর্গ দলবলে বুদ্ধপার্শে উপবিষ্ট হইতেন, ও তাহার 
উপদেশাম্ৃত পান করিয়া আনন্দমনে স্মন্স গৃহে প্রত্যাগমন 
করিতেন। 

যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে বুদ্ধদেব বর্ণাশ্রম ধন্মের উপর 
মাস্যাশূন্য ছিলেন, প্রভাত ব্রাহ্মণ শুদ্র আধ্য শ্লেচ্ছ নির্বিবশেষে 
ধন্্ ও সঞ্ডেঘ সর্দবজাতির সমান অধিকার ঘোষণ! করিতেন, 
তথাপি কাম্যতঃ দেখা যায় বুদ্ধের প্রথম শিষ্তমগ্ডলী প্রায় 
মকলেই উচ্চকুলোদ্তব। বুদ্ধ তিনি নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন, 
ভাহার প্রধান প্রধান শিষ্যও উচ্চকুলজাত। তাহার 
নবোপার্জিত শিষ্যমণ্ডলীর মধো যে-সকল নাম দেখা যায় 
হাহা 

সারীপুত্র, মুগ্দলপুত্র, কাশ্ঠপ, ব্রক্ষণসন্তান। 

আনন্দ, দেবদন্ত, বুদ্ধের আত্মীয়; রাছুল তাহার পুন্র। 

অনিরুদ্ধ, বাজা শুদ্ধোদনের ভ্রাতৃুষ্পুত্র । 

যশ বণিকপন্তান, ভ্াহার কুলমর্যাদ। কম মনে হয় না। 
ঢই একজন নীচবর্ণও দেখিতে পাওয়। যায় সত্য, যেমন উপালী-_ 
কিন্থু উপালী নিতান্ত সামান্য লোক নহেন, তিনি রাজনাপিত । 

সারীপুত্র ও মুগ্দলায়ন, এই ঢুই ত্রাণ শিষ্য বুদ্ধের প্রথম 
শিষ্যদের মধ্যে স্প্রসিদ্ধ। ভাহারা বুদ্দদেবের প্রো বয়স 
পর্যান্ত জাবিত গাকিয়। ভার বিশ্বস্ত ভক্ত বলিয়! পরিচিত 
ছলেন। সারাপুত্র হার সঙ্গমের জোন্ঠ পুত্র এবং বৌদ্ধধন্মের 
ভূষণম্বরূপ গণ্য চিলেন। আনন্দ তাহার প্রিয় শিষ্য, আমরণ 
গুরুসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধের শেষ বয়সের ঘটনাবলী 
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আনন্দের সহিত জড়িত, ও তাহার অন্ভিমকালের শেষ উপদেশ 
আনন্দকে সম্বোধন করিয়াই প্রদত্ত হয়। উপালীও বৌদ্ধ 
শান্প্রণেতা বলিয়া বৌদি সমাজে খ্যাতি লাভ করেন। 
বুদ্ধের শ্টালক দেবদন্তের সহিত আাপনার কতক পরিচিত 
আছেন; তিনি স্বীয় শুরুর বিরুদ্ধে যে-সমস্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, 
তাহাপ্ বিবরণ পুর্বেবেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে । 

অতঃপর বুদ্ধের অনেক গুহস্থ শিষ্য দেখিতে পাওয়া বায়। 
ভাহারা গৃহ সম্পস্তি পরিবারে পরিবৃত থাকিয়াও বৌন্ধ সঙ্গে 
দানাদি অনুষ্ঠানে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ভিক্ষুদলের পার্শে 
এই সমস্ত ধর্্মশীল গুহস্থেরা দণ্ডায়মান ডিলেন। ভিক্ষুদেব 
নিকট হইতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতেন, ও তাহাব 
বিনিময়ে অন্ন দান, ভুমি-দান দ্বারা ভিক্ষু সমাজ পোষণ 
করিতেন । এই সকল ভক্তের মধ্যে মগধাধিপতি বিন্দিসার ও 
কোশলেশবর প্রসেনজিৎ ( পশেনদী ) পরিগণিত হইতে পারেন। 
বিচ্বিসারের রাজবৈদ্য জীবক-_তিনি শুধু রাজ-পরিধারের বৈষ্ 
ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বুদ্ধ ও বৌদ্ব-সঙ্বের চিকিতসাভারও 
তাহার হস্তে সমর্পিত ছিল। তাহা ছাড়া অনাথপিগুদ বণিক, 
বাহার অনুগ্রহে বৌদ্ধ সওঘ বুদ্ধদেবের প্রিয় শান্তিনিকেতন 
জেতবন উপাশ্ভন করেন; বুদ্ধদেব প্রচারে পরিভ্রমণ কালে 
এই সমস্ত গৃহস্থ শিষা সংগ্রহ করিতেন। ভিক্ষাদ্ধান, ভূমিদান, 
গৃহ ও উদ্ভানে সভার আয়োজন, এইরূপে তাহার! ভিক্ষু দলের 
আতিথ্যস্কারে নিযুক্ত থাকিয়া বিবিধ উপায়ে ধর্ম প্রচারে 
সহায়তা করিতেন । 


বৌদ্ধধর্ম । ২৫৫ 


ধন্মপ্রচার ।-- 

ভারতের প্রাচীন ধন্ম যে-সমস্ত কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন 
হইয়াছিল তাহ! ফেলিয়! দিয়া, সেই ধর্শের যে সত্য 
স্নন্দর মধুর ভাব তাহ! রক্ষা করিয়া, বাহ্যাড়ম্বর বাদ দিয়! ধন্মের 
সহজ সত্যসকল আধ্যাত্সিক ভাবে গ্রহণ করিয়া, সমুদায় 
ভারতবাসীকে মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ করিয়া, বুদ্ধদেব ্লরল "সহজ 
ভাষায় জাতিকুলনির্বিবশেষে আপামর সাধারণ জনপদের মধ্যে 
তাহার ধন্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাহার 
কষণক্ষেত্র প্রয়াগের পূর্বব, গৌড়ের পশ্চিম, হিমালয়ের দক্ষিণ ও 
গন্দোয়ানার উত্তর, এই চতুঃ-সীমার মধ্যবর্তীস্থল-_-অযোধ্যা,, 
মিথিলা, বারাণসী, মগধ, এই সমস্ত রাজ্য । তাহার শিষ্যের 
তাহার হস্তের বীজ লইয়৷ দেশ .দেশান্তরে ছড়াইবার জন্য 
বাহির হইলেন। 

হিন্দুধঘ্্ন প্রচার-স্ুলভ বিশ্বজনীন ধন্ম নহে। হিন্দুকুলে 
জন্মগ্রহণ না করিলে হিন্দু হওয়া ষায় না-এমন কি হিন্দুসমাজ 
বর্ণাশ্রম ধন্মের কঠোর নিয়মে আটেঘাটে এমনি বন্ধ যে, যে 
ব্যক্তি যে বর্ণে জন্মিয়াছে সে কোন উপায়েই তাহার বাহিরে 
যাইতে পারে না, এবং স্ববর্ণের গণ্ডীর ভিতর অন্যকে গ্রহণ 
করিতেও অপারক। তাহ। ছাড়া, ব্রাঙ্গণ্য ধণ্ের উচ্চ অঙ্গের 
শিক্ষা ও উপদেশ উচ্চ বণেই আবদ্ধ। সে শিক্ষা সর্বব জাতির 
সাধারণ সম্পত্তি নহে, উচ্চ বর্ণের একচেটিয়া-_-শুদ্রাদি হীনবর্ণ 
তাহা হইতে বঞ্চিত। বৌদ্ধধর্ম ইহার ঠিক বিপরীত । বুদ্ধদেব 
তাহার শিষ্যদ্দিগকে যেমন স্বধন্ম পালনের উপদেশ দিতেন, 


২৫৬ . বৌদ্ধধন্মন। 


সেইরূপ দেশ বিদেশে বিভিন্ন জনপদের মধ্যে সেই ধন্ম প্রচারেও 
উৎসাহিত করিতেন। তাহার উপদেশানুসারে ভিক্ষুদল 
গ্েশ দেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বৌদ্ধধন্দর-বীজ বপনে প্রাণপণে 
সচেষ্ট হইলেন । 


যাক্ষ-রক্ষো-দ মন ভি 


বুদ্ধদেবের ধণ্ম প্রচার কালে মধ্যে মধ্যে তাহার অসাধারণ 
বশীকরণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 

কপিলবান্ত্ব হইতে প্রত্যাবন্তুন করিয়া বুদ্ধদেব জেতবন 
বিহারে কিছুদিন বাস করেন। আলাৰি নামক নিকটস্থ একটি 
গ্রামে এক নৃশংস যক্ষ বাস করিত। একদিন বুদ্ধ সেই 
লোকটিকে দেখিবার জন্য .সেখানে গেলেন। তখন তীহাকে 
অভ্যর্থনা কর! দূরে থাকুক্‌, তাহার উপর অকারণে সে তীব্র 
কটুকাটব্য বণ করিতে লাগিল। বুদ্ধদেব তাহাতে কিছুমাত্র 
বিচলিত না৷ হইয়! সাধু ব্যবহারে তাহাকে বশ করিলেন। 
পরে যক্ষ একটু শান্ত হইয়৷ তাহাকে বলিল-_হে শ্রমণ । আমি 
তোমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিতে চাই, তাহার সদ্বত্তর দিতে 
পারত ভাল, নতুবা তোমাকে এই জলে ডুবাইয়া প্রাপে 
বধ করিব। বুদ্ধ তথাস্ত বলিয়া সেই সকল প্রশ্ের থোচিত 
উত্তর প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তষ্ট করিলেন। সেই অবধি 
মে তাহার পদাানত দাস হইয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হইল, 
এবং ক্রমে তাহার সঙ্ঘভুক্ত হইয়া! শুদ্ধাচারী সন্যাসীরপে 
সুখ্যাতি লাভ করিল। লোকেরা এই অদ্ুত ব্যাপার দেখিয়! 


বৌদ্ধধর্ম । ২৫৭ 


স্তস্তিত হইয়া গেল। বুদ্ধদেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা! করাতে 
তিনি জিজ্ঞান্দ্িগকে কি বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন কোন গ্রন্থে 
তার স্পঙ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহার বাণী আমার কাণে যাহা 
বাজিতেছে, তাহা এই 5-- 

“আমি অতিথি হইয়। যক্ষের ছারে উপস্থিত হইলাম, আমার 
আতিথ্য সগুকার করা কি তাহার কর্তব্য ছিল না ?* তাহা ন! 
করিয়! সে কুৎসিত গালিমন্দ দিয়! আমাকে অভিবাদন করিল। 
' সগ্কারের বদলে তিরস্কার, যেখানে ব্মান দেওয়! উচিত, 
সেখানে অপমান। আমি সেই অপমান অকাতরে মাথায় 
ভুলিয়। লইয়া শিষ্টাচারে ও সছুপদেশ প্রদানে তাহাকে বশে 
আনিলাম। £?সই অবধি সে আমার শিষ্যহ গ্রহণ করিয়! সাধু 
সন্ন্যাসীর মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল । “অসাধুকে 
সাধুতা দ্বারা জয় করিবেক”__এই যক্ষের জীবনে তোমরা তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপলব্ধি করিলে । আমার এই উপদেশ 
মনুসরণ করিয়া চলিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে ।” গ্রামবাসা- 
গণ বুদ্ধের কথায় প্রীত হইয়া এ স্থানে এই আশ্চর্যা ঘটনার 
স্মৃতিচি্তন্বতূপ এক অপুবন বিচার নিম্মাণ করিয়। দিল । 

আর একটি ছটনা এইকপ বর্শন। আছে-_তাহা অঙ্গলি- 
মালকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ । 

এই লোকটি €কাশলের রাক্ষসভুলা এক ছাদদাস্ত ব্যক্তি; 
চুরি ডাকাতি নরহত্যা করিয়া জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিত। 
বুদ্ধদেব নির্ভীকচিন্ডে জঙ্গলের মধ্যে তাহার কোটরে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন, এবং ধীর নভ্রভাবে তাহাকে সছুপদেশ দিয়া 

5৭ 


২৫৮ বৌন্দধন্্ম 


তাহার উদ্ধত উগ্র স্বভাবের পরিবর্তন সাধন করিলেন। 
সেই রাক্ষস দীক্ষা! গ্রহণ করিয়! অল্পকাল মধ্যে অহ মণ্ডুলীতে 
প্থান লাভ করিল। এই বিম্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়। 
তাহার আত্মীয়স্বজনবর্গ চমকিত হইল । সন্ধন্ম গ্রহণের ফলে 
কিরূপে মনুষ্যের চরিত্র শোধন হয়, বুদ্ধদেব তাহা লোকদিগকে 
বুঝাইয়া৷ বলিলে তখন তাহাদের প্রতীতি জন্মিল। 


নন্দের দীক্ষা! গ্রহণ ।-__ 

বুদ্ধদেব কপিলবস্তরতে গিয়া প্রথমে তাহার পুত্র রাহুলকে 
দীক্ষা দান করিলেন, পরদিবস তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের 
প্রত্রজ্যা গ্রহণের পাল! আমিল। সেদিন নন্দের যৌবরাজ্যে 
অভিষেক, ও 'জনপদ-কল্যাণী, নামক একটি লোক প্রথিতা 
স্থম্দ্রীর সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছিল। গুরুদেব গৃহে প্রবেশ 
করিয়া নন্দকে নগরের বাহিরে এক বটবুক্ষ তলে লইয়া গিয়া, 
তাহাকে যথানিয়মে স্বধন্মে দীক্ষা দান করিলেন। কন্যা! 
ব্যাকুল অন্তরে বরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু বর আর 
বাড়ী ফিরিলেন না । পরে শুনা গেল, নন্দ তার অনিচ্ছাসনব্বেও 
সন্ন্যাসী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন -_সকলি ভার্গিয়া গেল। 


সপ্রবুদ্ধ।- 

গুরুদেব তাহার চতুদ্দশ বর্ধা জেতবনে যাপন করেন, 
তথায় রানুল্র তাহার ২০ বতসর বয়ঃক্রমে উপসম্পদা দীক্ষা 
গ্রহণ করে। সেই বসর তিনি কপিলবস্ত পুনরদর্শন করিতে 
যান। 


বৌদ্বধন্মম ২৫৯ 


দেবদত্তের ন্যায় বুদ্ধদেবের আর এক গৃহশত্র ছিল-_ 
তাহার শ্বশুর স্ুপ্রবুদ্ধ। কপিলবাস্ততে প্রবাস কালে বুদ্ধদের 
স্প্রবুদ্ধ কতক সাতিশয় অবমান্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব 
নগরের বহিরুষগ্ঠানে এক বটবুক্ষ তলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে তাহার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া স্থ প্রবুদ্ধ তাহাকে 
য্পরোনান্তি উতপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তথাগৃত ভিক্ষায় 
বাহির হইবেন শুনিয়া সেই পাষণ্ড মদির! পানে উন্মত্ত হইয়া 
তাহার পথ রোধ করিতে আসে, ও তাহার উপরে বিস্তর 
কটুকাটব্য বর্ণ করিতে আরম্ভ করে। গুরুদেব আনন্দের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন--দেখ, লোকটার 
আসন্নকাল উপস্থিত; এক সপ্তাহের মধ্যে পুথিবী উহাকে 
গ্রাস করিয়া ফেলিবে। স্ুপ্রবুদ্ধ এই কথায় ঈষগ হাস্য 
করিয়! মনে মনে ভাবিল, আমি সপ্তাহকাল আমার প্রাসাদের 
স্থান্ভোপরি দিনপাত করিব, দেখা যাক পৃথিবী আমাকে 
কেমন করিয়া গ্রাস করে। সেই দুরাত্ব। ভাবে নাই যে 
ছুরাচারীর কোনখানেই নিস্তার নাই, তাহার পাপের 
দগ্ডতভোগ অবশ্ন্তাবী। ফলে তাহাই হইল। সপ্তম দিবসে 
পৃথিবী তার পদতলে বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহার 
অপরাধের দণ্ড স্বরূপে তাহাকে “অবীচি' নরককুণ্চে নিক্ষেপ 
করিল ।% 





শপপীশিশীপ পাশা শাল ০ সপ পপর 


*ধুদ্ধের পঞ্চ বিজ্রোহীর মধো নুপ্রবুদ্ধ নরকঘন্ত্রণা। ভোগ করিয়াছিল- 
অপর চারিজন দেবদত্ত, নন্দ, বক্ষ নগ্দক, এবং চিঞ্চা। 
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বুদ্ধদেব ও ব্রাহ্মণ ভারদ্বাজ ।-__ 

ধন্ম প্রচারেব একাদশ বর্ষে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে বৰা 
যাপন করিতেছিলেন। একদা তিনি নিকটবস্তী একনালা গ্রামে 
গিয়! ভারদ্বাজ নামক এক ধনশালী ব্রাঙ্গণকে দেখিতে পান । 
দেখেন ঘে ভারদ্াজ তাহার শস্যক্ষেত্রে কৃষিকাধ্যের তক্বাবধান 
করিতেছেন । ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে দেখিয়! রুক্ষনন্দরে বলিলেন, 
“ভে গৌতম! আমি কৃষক। লাঙ্গল ধরিয়া, বীজবপন 
করিয়া জীবনযাত্রা! নির্বাহ করি। তুমিও লাঙল ধর, বীজ 
বপন কর, অনায়াসে 'আহাবধ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে ।” 
বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, “হে ব্রাঙ্গণ! আমিও কুষিকাধ্য করি, 
বীজবপন করিয়া! আহাব্য সংগ্রহ করি।” , 

-কি আশ্চধ্য ! তুমি বলিতেছ তুমি শ্রমজীবী কৃষক, 
অথচ তোমার বুষ লাঙ্গল নাই, বঙ্নরজ্ভ নাই, অসশ, বৃগকান্ঠ 
এ সব কিছুই দেখিতেছি না। 

_-শ্রদ্ধাই আমার বীজ, সেই বীজ আমি সর্বত্র বপন করি : 
কর্মোগ্ম আমার বুঠির জল: প্রজ্ঞাই আমার লাঙ্গল, আমি সেই 
লাঙ্গল চালনা করিয়া! অক্জান-কণ্টক মোচন করি । মন আমার 
বন্ধনরচ্ছুঃ মনের একাগ্রতা আমার দণ্ড ও অস্কুশ। সতাদ্বার। 
আমি লোকসকলকে বন্ধন করি, এবং মায়ামমতা দ্বারা আমি 
বন্ধন মুক্ত করি। বীষ্যই আমার চাষের বুষ। আমি কুষি 
করিয়! যে ধান্য আহরণ করি, তাহা দুঃখাস্তকারী নির্বাণ ।”" 

ভারত্বাজ বুদ্ধের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া, তহার সম্প্রদ্দায়- 
ভুক্ষ হইলেন। 
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বৈশালীতে মহামারীর উপদ্রব ।__ 

তথাগতের বুদ্ধন্ব প্রাপ্তির ততীয় বর্ষায় যখন তিনি রাজগৃহে 
অবস্থিতিঃ,করিতেছিলেন, সেই সময়ে বৈশালী হইতে তাহার 
নিকটএ লিচ্ছবা নাগরীকদের এক দৌতা প্রেরিত হয়। দূত 
বিনাত ভাবে নিবেদন করিল, “ভগবন ! ভযুঙ্কর মভামারীর 
উপদ্রবে আমাদের নগর ছারখার ভইয়া যাইতেছে। আমরা 
অনেকানেক উপাধ্যার়ের নিকট গিয়। বন প্রকার (চষ্টা করিয়াছি, 
কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম তয় না। প্রভূ, আপনার পদধূলি 
দিয়া আমাদের দেশ রক্ষা করুন” । বুদ্ধদেব বলিলেন, “রাজার 
অনুমতি হইলে আমি যাইতে পারি”। রাজা বিল্বিসার এই 
প্রস্থ(বে দ্বিরুক্তি করিলেন না, কেবল বলিলেন, “আমি আমার 
রাজার সামান্য পর্যান্ত ভগবান বুদ্ধাকে পৌডিয়৷ দিব, পরে 
তোমরা তাহার যথাযোগা আতিথা-স্কার করিবে” । এই 
বলিয়৷ রাজধানী হইন্তে গঙ্গার দক্ষিণ পার পধান্ত যে পথ চলিয়ছে 
তাহা প্রশস্ত, স্তমান্জিত ও পুষ্পমালা এবং রণীন পতাকা দিয়। 
স্রসভ্ভিত করিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং, মন্ত্রী, সভাসদ, পরিজনবর্গ 
সহ গিয়া তাহাকে গঙ্গাহীর পধান্ত পৌছিয়! দিলেন। গঙ্গা পার 
হইবামাত্র লিচ্ছবীগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া ঠাহাকে বত 
সমারোহে রাজধানীতে লইয়া গেল। বুদ্ধদেব এ প্রদেশে 
পদার্পণ করিতে না করিতেই রোগের অপদেবতাগণ দূরে পলায়ন 
করিল, এবং নগরবাসীদের মধ্যে যাহারা উত্কট গীড়ায় জর্ভভরিত 
হইয়াছিল, তাহার! প্রকৃতিস্থ হইয়া বুদ্ধের জয়জয়কার করিতে 
লাগিল। বুদ্ধদেব নগরে প্রবেশ করিয়া রত্মসূত্র হইতে পদাবলী 
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আবৃদ্ধি করিলেন এবং অনেকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া লইলেন। 
অনস্তর বন্ুবিধ মুল্যবান উপহার সামগ্রী গ্রহণ করিয়া! রাজগুতে 
ফিরিয়া গেলেন। লিচ্ছবীরা নগরের কুটাগারশাল! তাহাকে 
উৎসর্গ করিয়৷ দিল, এবং আরে! অনেক বল্তমুল্য উপহার দিয়া 
যখোচিত সম্মান-সহকারে বিদায় করিল % 

জাবক 1-- 

বিশ্বিসারের পুত্র অভয়ের ওরসে শালবতী নাম্সী গণিকার 
গর্ভে রাজগুহে জীবকের জন্ম হয়। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক 
একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ছিলেন। রাজগুহ, উজ্জয়িনী, 
বারাণসী প্রভৃতি স্থানে চিকিতসা করিয়া জীবিকা নির্ববাভ 
করিতেন। এ সময়ে ভারতে চিকিৎসা-শান্মের কিরূপ অবস্থা 
ছিল, তাহা মহাবগ্গে ৰণিত জীবক-চরিত হইতে কতক পরিমাণে 
গ্রহ করিতে পারা যায়। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হইতে পারিবেন না__এই আশঙ্কা করিয়া তিনি কোন এক উচ্চাঙ্গ 
বিষ্ভাশিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন, এইরূপ স্থির 
করেন। তদনুসারে তক্ষশীলায় গমন . করিয়া তত্রত্য বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের আয়ুর্ক্বদের অধাপক আত্রেয়ের নিকট স্বীয় 
অভিপ্রায় জানাইলেন। অধ্যাপক জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভুমি আমাকে কত করিয়া বেতন দিতে পারিবে” ? জীবক 
উত্তর করিল, “মহাশয়, কাহাকেও না বলিয়া আমি গৃহ হইতে 
পলাইয়া আসিয়াছি, আপনাকে দিবার মত আমার নিকট একটি 


পি শাপলা সাজ পথ পপ শি. শী পাশপাশি পাস পপ পপ 


| মহাবগ্গ_77৮, ৪ টল্র্্ব 9£ 300007810, 
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কপর্দকও নাই । শিক্ষা সমাপন করিয়৷ আমি চিরজীবন আপনার 
দাস হইয়া থাকিব”। অধাপক জীবকের কথায় সন্ত হইয়! 
উহাকে চিকিৎসা-শান্দ পড়াইতে লাগিলেন । জীবক ক্রমান্থয়ে 
সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে বুযুৎ্পত্তি লাভ 
করিলেন । তখন অধ্যাপক তাহার অভিহচ্ঞুত। পরীক্ষা করিবার 
জন্য বলিলেন, “এই বিদ্যালয়ের চতুদ্দিকে ষোল মাইলের মধ্যে 
যে সকল লতা ও বৃক্ষ মাছে, উহার মধ্যে যেগুলি চিকিৎসায় 
প্রয়োজন হয় না, সেইগুলি অনুসন্ধান করিয়া আন” | চারিদিন 
পরে জীবক অধ্যাপকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
“মহাশয়, উষধে প্রয়োজন হয় না, এমন লতা পাইলাম না”। 
অধ্যাপক প্রীত হইয়া জীবককে গ্ুহে যাইতে অনুমতি করিলেন। 
জীবক ম্গধে প্রত্যাবর্তন কালে একদিন শাকেত ( অযোধা1 ) 
রাজ্যে অবাস্থতিকরেন। তথায় কোন রমণীর ঘোর শিরঃপাড়। 
হইয়াছিল। জীবক একটু মাখন উত্তপ্ত করিয়া উহার সহিত 
একটি ওঁষধ মিশ্রিত করেন, এবং উক্ত রমণীকে এই মিশ্রিত 
দ্রব্যের নস্ লইতে বলেন__তাহাতেই তাহার শিরঃগীড়ার শান্তি 
হইল। রাজগুহে আসিয়া জীবক রাজা বিশ্বিসারকে কোনও 
দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে মুক্ত করিয়া বহু ধনরতু পুরস্কার পাইয়া- 
ছিলেন। বারাণসী এবং উজ্জয়িনীতেও তিনি অনেকের চিকিতসা 
করেন। রাজগৃহে অস্ত্-চিকিৎসাতেও তিনি সুনাম অঞ্জন 
করিয়াছিলেন । 

তথাগতের বুদ্ধত্ব লাভের বিংশতি বতুসর পরে জীবক বৌদ্ধ- 
ধর্থে দীক্ষিত হন। বুদ্ধদেব তাহার চিকিৎসায় অনেক সময় 
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উপকার পাইতেন। এক সময়ে বুদ্ধের আমাশয় রোগ জন্মে; 
জীবক একটি পন্মপুষ্পের মধ্যে ওষধ রাখিয়া তাহাকে সেবন 
করিতে বলেন, উহাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। আর 
একবার বুদ্ধ অন্তস্থ হইলে, জাবক পদ্দের মধো কিঞ্চিৎ ষধ 
রাখিয়া তাহাকে আতঘ্রাণ করিবার ব্যবস্থা দেন; এই 
চিবিৎসাতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হন। বুদ্ধকে সেবা 
গীষ। করিবার সুযোগ ভইনবে, এই আশায় জীবক স্বীয় উদ্ভানে 
একটি বিহার নিষ্্াণ করেন। এ বিহার তিনি বুদ্ধকে উপহার 
দিয়াছিলেন। 

একদা মগধে কুষ্ঠ, ধবল, অপন্মার প্রভৃতি পঞ্চবিধ রোগের 
উপদ্রব হইয়াছিল । রোগীর! দলে দলে জীবকের নিকট গমন 
করিয়া চিকিৎসা প্রার্থন। করায় জীবক বলিলেন, “আমার হাতে 
অনেক কাজ, আমি রাজা বিশ্বিসারের গৃহ-চিিকিৎসক | বুদ্ধ- 
প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্জের চিকিৎসার ভার আমার উপর, আমার সময় 
নাই। আমি আপনাদের চিকিৎস! করিতে পারিব না” । 
(রোগীরা ভাবিল আমরা বৌদ্ধধশ্থে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষুশ্রেণীর মধ্যে 
প্রবেশ করি--তাহ৷ হইলে ভিক্ষুগণ আমাদের পরিচধ্যা করিবেন, 
আর জীবক আমাদের চিকিৎসক হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া 
এ সকল লোক দীক্ষ। গ্রহণ করিল । পরে উহার! সারিয়! উঠিয়া 
ভিক্ষুধণ্্ পরিত্যাগ পূর্ববক সংসারাশ্রমে ফিরিয়া গেল। জীবক 
তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহার উতর করিল, “এক্ষণে 
আমরা স্স্থ সবল হইয়াছি, আর আমাদের ধর্দসাধনের প্রয়োজন 
নাই” । জীবক বুদ্ধের নিকট গিয়া! সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন 
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বৌদ্ধধর্ম । ২৬৫ 


করিলেন । বুদ্ধদেব তাহা শুনিয়া ভিক্ষুদের ডাকিয়া আদেশ 
করিলেন, “তোমর! কুষ্ঠ, ধবল, যন্ষনা, এই সকল মহাব্যাধিগ্রস্ত 
ব্যক্তিদিগকে দীক্ষা দান করিবে না” ও তদনুসারে ব্যবস্থা করিয়া 
দিলেন । (বৌদ্ধধন্ম__সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত--পৃঃ ১৬৬-- 
১৭০ )| 


নবম পরিচ্ছেদ 


অশোক । 





"অশোক খুফপূর্বব ২৭২-৭৩ অব্দে মগধের রাজ-সিংহাসন 
অধিকার করেন, এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করিয়া, 
ধর্্মাশোক নামে জগতে কীন্ডি স্থাপন করিয়া যান। সিংহাসন 
প্রাপ্তির চার বশুসর পরে তাহার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 
তাহার রাজনের প্রপম তের বৎসরের ইতিবুন্ত একপ্রকার গভীর 
তিমিরাচ্ছন্ন, তাহার কিছুই জানা যায় না। পরে যখন তাহার 
শিলালেখ্যসকল স্থানে স্থানে উত্কীর্ণ হইতে আরম্ত গ্য়, তখন 
হইতে আমাদের অশোক-যুগের জ্ঞানলাভের স্রযোগ হয়। তাহার 
এই শিলা ও স্থস্তগাত্রে খোদিত অনুশাসনগুলি ভারতের নান। 
প্রদেশে বিক্ষিপ্ত থাকায় তাহার কীর্ডিসকল অগ্ঠাবধি সজীব 
আছে। বৌদ্ধযুগের স্মৃতিচিক্রের মধ্যে এই সকল শিলালিপি 
বিশেষ সমাদূত ও শিক্ষাপ্রদ। অশোক যেন স্মহস্তে তাহার 
জীবন-কাহিনী, তাহার ধন্মমাচ ও বিশ্বাস, তীহার প্রজাবাৎসল্য 
সূচক শাসনপ্রণালী এই উপায়ে জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া 
রাখিয়াছেন। এতন্ডিন্ন অন্য কোন বিশ্বস্ত সুত্রে অশোক- 
ইতিহাসের উপাদানসকল সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। এই 
লিপিমাল। হইতে আমরা যে-নকল তথ্য জানিতে পারি, তাহার 
মধ্যে প্রথম ও প্রধানতঃ কলিঙ্গ-বিজয় বার্তা । কলিঙ্গ প্রদে 


বৌদ্ধধর্ম । ২৬৭ 


'ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে স্ুবিখ্যাত। বিদ্ধ্যাচলের পুর্ববঘাট 
হইতে সমুদ্র পর্যন্ত, মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবস্তী জগন্নারথক্ষেত্র 
বাহার অন্তভূ্ত, এ সেই দাক্ষিণাতা প্রদেশ। অশোকের 
বাজন্বের আরম্তকালে, ইহ! স্বাধীন রাজ্য*ঈ চিল। অশোক 
স্বরা্জা বিস্তার মানসে, উহা আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ 
করেন। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক হত, আহত ও বন্দীক্কুত 
ভয় এবং সমগ্র দেশ ছারখার হইয়া যায়। এই ভীষণ ঘটনায় 
“রাজার মনে এমনি আঘাত লাগিয়াছিল যে, সেই অবধি তিনি 
দিখিজয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, ধণ্মরাজা বিস্তারে ব্রতী 
হইলেন; এইসকল ব্যাপার ত্রয়োদশ শিলালিপিতে দুষ্ট হইবে । 
কলিঙ্গ বিজয়ের অল্পকাল মাধো, থৃষ্টপুর্বব ২৫৯ আব্দে, অশোক 
বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে গহস্থ-উপাসকরূপে দাক্ষিত ও 
ততপরে বিধিমত সজ্ঘভুক্ত হইয়া, বৌদ্ধধন্ম প্রচারে নিয়ত নিযুক্ত 
ছিলেন। স্রাহার উত্সাহ ও মধাবসায়ে বৌদ্ধধম্মের সাতিশয় 
প্রাহূর্ভাব হয়, এবং তিনি এত চৈতা, এত স্তুপ ও অন্যান্য এত 
প্রকার কীর্ভি-নিকেতন স্থাপনা করেন যে, তাহার চিহ্ছুসকল দুই 
সহঙআ বওসারান্তেও কালের অত্যাচারে বিলুপ্ত হয় নাই । মগধ 
রাজ্যে অনান চৌত্রিশ হাজার বৌদ্ধ-ভিক্ষু প্রতিপালিত হইত, 
এবং উহাদের নাসোপযোগী বিহারশ্রেণীতে এ প্রদেশ এমনি 
ভরিয়া যায় যে. “বিহার”ই উহার নামকরণ হইল । এনাম 
এখনও পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে । রোম সাআ্াজ্যে কন্ষটানটাইন 
(097)80810109 ) যেরূপ খুষ্টধর্ের পরিপোষক ছিলেন, 
বৌদ্ধধর্দ সম্বন্ধে অশোকও সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন । 


২৬৮ বৌদ্ধধন্ম্ন। 


তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধন্ন প্রচারে ব্রতী হয়েন; কেবলমাত্র 
স্বরাজ্যে নয়, পররাজো ও দেশান্তরে ধশ্মবাজকগণ প্রেরণ করেন । 
রুবদেশে বলনা নদা হইতে জাপান, সাইবিরিয়। মঙ্গেলিয়া হইতে 
সিংহল শ্যাম পর্বান্ত বেখানে যেখানে বৌদ্ধধন্মের বিস্তার, সেই- 
খ[নেই অশোকের নাম প্রকীন্ডিত । রোম-সমআাট কনস্টান- 
টাইনের ন্যায় অন্যান্য রাজধিদিগের সভিত অশোকের তুলনা কর! 
হইয়া থাকে । মোগল-সমাট আকবরও তাহার উপমাস্থল বলিয়া 
গহীত হইয়াছেন। এই উপমাটি নিতাস্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ, 
হয় না। উভয়েই স্বিস্তীরণ রাজ্যের অধীর, স্ুশাসনে 
কীন্ডিমান ; ধন্মে, গদাধ্যগ্ডণে উভয়েই সমভ্ুল। আকবর 
হিন্দু, পাসি, খষ্টান সকল ধন্মকেই সমান শ্রদ্ধা করিতেন, সকল 
ধন হইতেই সারসত্য গ্রহণ করিতে উৎস্তক ছিলেন; এইরূপে 
তিনি নিজ প্রতিভাবলে এক অভিনব ধন্ঝ গড়িয়া তুলিলেন, কিন্তু 
উহার প্রচারিত এই ধন্মসমন্থয় অধিক কাল স্থায়ী হইল না, 
জীবনান্তে বিলুপ্ত হইয়া গেল । 

আমরা দেখিতে পাই অশোকের পৌত্র দশরথ আজীবক জৈন 
সম্প্রদায়ে তিনটা গুহাশ্রম উৎসর্গ করেন, উহা হইতে অন্ততঃ 
এইটুকু প্রমাণ হইতেছে যে, তিমি বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত 
ছিলেন না। ইহাও নিশ্চয় যে, মৌধারাজের উত্তরাধিকারী 
পুষ্যমিত্র, ধিনি ১৮০ খৃষ্টাবে স্তুঙ্গবংশ পত্তন করিয়া যান, তিনিও 
বুদ্ধ-সঙ্ঘের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই ; প্রভাত 
তাকে বৌদ্ধআখ্যান-মালায় নৌদ্ধাদ্রোহী নৃপতি রূপেই চিত্রিত 
দেখ! যায়। 


বৌদ্ধধন্ম্ন। ২৬১ 


তশোক বৌদ্ধধ্নকে সম্প্রদ্দায়সীমার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়। 
রাখেন নাই, বিশ্বজনীন ধন্মরূপে দেশ দেশান্তরে প্রচার করিতে 
উদ্যোগী হইলেন । পরিণামে তাহার স্কৃভার পর এই ধন্ম তাহার 
জন্মভূমি এই ভারতবসেই শুক, শীণ ও ভিয়মাণ হইয়া পড়িল : 
াহার শাখা প্রাশাখা এসিয়ার দুব দ্ররান্ত প্রদেশে বিস্তারিত হইয়। 
সারবান ও ফলবান বুক্ষরূপে সমুখিহ হইল । ্ 


2০০০ 


আশোকের অন্রশাসন-লিপিঞ্চলি নিদ্গে প্রদর্শিত তইতেছে 2 

*সমাট অশোকের অন্ুশাসনঞ্জলি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে দৃষ্ট হয়। সর্নশুদ্ধ তাহাদের সংখা প্রায় একত্রিংশৎ। 
কতক গিরিপৃষ্ঠে ও গুহায় খোদিত, কতক বা শিলাস্তস্তগাত্রে 
মুদ্রিত । যতদ্বর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এই অনুশাসন, 
"লি নিম্নলিখিত নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ কর। যাইতে পারে 2 

১। চত্রর্দশ শিলালিপি । (খুঃ পুঃ ২৫৭--২৫৬) 

২। ভাবরা অনুশাসন। 

৩। কলিঙ্গ অনুশাসন । 

৪1 ঢই তিনটি অগ্রধান শিলালিপি । 

৫1 সাভট প্রধান (২৪১) চ্রটি অপ্রধান স্বন্থ 
অন্শাসন। 

এতন্ডিন্ন ছ্ুইটি প্রধান বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র দর্শনের স্যরি 
স্ন্ত (২৪৯) এবং কতকগুলি গুহাখোদিত লিপি। এই 
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২৭০ বৌদ্বধর্ম্ম। 


গুহাগুলি আভীবক নামক জৈন সম্প্রদায়ের বাসের নিমিত্ত 
নিশ্নিত হইয়াছিল । 

খুষ্টপূর্বব ২৫৭ অব হইতে পঞ্চবিংশতি বৎসরের মাধো 
এই সকল গঠিত হইয়া! সঠিয়াচিল। এইগুলির মধ্যে চতুর্দশ 
শিলালিপি অগ্রগণ্য । ইহা হইতে আমরা সম্াটের ধশ্মবিশ্রাস 
এব অনুষ্ঠানসকল কতক পরিমাণে জ্ঞানিতে পারি । 


শিলালিপি ।-_ 

১। ভীবহন্য। নিবারণ ।--এই অনুশাসন অনুসারে সমাটের 
রঙ্ধনশালায় বে সংখা জীবহত্যা হইত, তাহা নিয়মিত 
হইয়া ক্রমে দুইটি মযূর ও কচিৎ একটি ভরিণে পরিণ্ত 
হইয়াছে-পকুর তাহাও বন্ধ করিয়। ওয়! হইবে। যজ্ঞ 
কিম্বা পর্নবাদিতেও জীবহনা! প্রথা নিষিদ্ধ। (খু পুঃ ২৫৬) 

২। মন্বষ্য ও পশুদিগের হিতার্থে উধধালর স্থাপন, কপ 
খনন, ও বুক্ষাদি রোপণ ইতাদি। 

৩। পিতৃমাতভক্তি, ব্রাহ্মণ শ্রমণে দান, প্রাণীহিৎসা 
বজল্তন, আয়বায় সঙ্কোচ;: এই সকল অন্বশাসন প্রচার করিবার 
জন্য পাঁচ বশুসরান্তর রাজকম্মচারীগণ বিভিন্ন প্রদেশসকল 
পধাটন করিবেন । 

১। কণ্তবাপালন।- যুদ্ধাভিনয়ের পরিবন্তে, ধর্মসন্বন্ধীয় 
শোভাযাত্রা! । জীবহতা! ও অশোভন আমোদ প্রমোদ নিবারণ । 
আত্মীয়স্বজন, সাধু সন্ন্যাসী, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের প্রতি সন্বযবহার। 
সম্রাটের উত্তরাধিকারী বংশধরগণ, এই অনুশাসন-মত কল্লান্ত 
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কাল পর্য্যন্ত এই সকল ধন্মানুষ্ঠান বিষয়ে তাহার পদাঙ্কানুসরণ 
করিবেন, এবং সৎপথে থাকিয়া, অপরকে সদৃষটান্ত প্রদর্শন ও 
ধন্মোপদেশ দান করিবেন । 

৫ম অনুশাসনের উপদেশ যে, সতকণ্ম কঠিন, এবং পাপকম্ম 
অনায়াসসাধ্য । এই সকল অনুশাসন কাধ্যে পরিণত হইল 
কিনা, তাহার তত্বাবধানের জন্য ধশ্্াধিকারী নিযুক্ত হইবে। 
তাহারা যে কেবলমাত্র উপদেশ দিবেন, তাহা নহে, অন্যায় 
. অবিচারের প্রতিবিধান, বিপন্ন ও বাদ্ধকাপীড়িতের দুঃখমোচন, 
এবং বহু পরিবার-ভারগ্রস্ত বাক্তিদিগের সহায়তা করাই 
তাহাদিগের বিশেষ কর্তব্য । রাজধানী পাটলিপুত্র এবং প্রধান 
প্রধান নগরে রাজপরিবারভুক্ত অস্তঃপুরচারিণীদিগের দৈনিক 
জীবনযাত্রার প্রতি তাহারা সাবহিত দৃষ্টি রাখিবেন। 

ষষ্ঠ অনুশাসন ।-_রাজকন্ম্চারীদিগের শাসনকাধ্যে তৎপরতা, 
ও দীর্ঘসূত্রতা বভ্উন। বিলম্ব নিবারণার্থে সম্রাট সর্বদাই 
চরমুখে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন । আহারে, 
বিহারে, অন্তঃপুরে, রাজসভায় কিন্বা প্রমোদ-উদ্ভানে, খন যে 
অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কখনই তাহাদের প্রবেশ নিষেধ 
ছিল না। “এইরূপে লোকহিত সাধন করিয়া যাহাতে মানব- 
জীবনের খণমুক্ত হইতে পারি, এই আমার নিয়ত চেষ্টা ।» 

৭ম অনুশাসন ।-_দানশীলত1 সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে, 
কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম, কৃতজ্ঞতা, চিত্তশুদ্ধি, ক্ঠব্যনিষ্ঠা--এই সকল 
অত্যাবশ্যক ধন্ম সকলেরি পালনীয় । 

৮ম অনুশাসন ।--সৃগয়া কিম্া আমোদপ্রমোদ উদ্দেশ্যে 
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দেশভমণের পরিবর্ডে_দরিদ্রে দান, ধন্মশিক্ষা 'ও আলোচনার 
নিমিত্ত তীর্থযাত্রা করণীয়। এই সকল স্থানে সমাট বিশেষ 
করিয়া সাধু সন্নাসাদের সহিত সাক্ষাত্কার 'ও শাভাদিগকে 
দান করিবেন । 

৯ম অনুশাসন ।-_ধন্মানুষ্ঠটান ইহপৰকালের শখের সাধন। 
এুরুভন্তি, জীবে দয়া, শ্রামণ ব্রাহ্গণে উপযুক্ত দান, দাস 
দাসীর প্রাতি স্যায়াচরণ, ইহাউ ধন্মানুষ্টান। 

১০ম অনুশাসন ।__নিন্লিখিত ছুইটি বচন হইতে এই 
অন্বশাসনের সারমন্ধ্ন জানিতে পারা যায় 5 


“ক্ষুরস্ধারা নিশিত। ছুরত্যয়! ভুর্গৎ পথস্তৎ কবযো 
বদন্তি” | 
“ঘাবজ্জীবেন তু কুধ্যাৎ ঘেনামুত্রং সুখ নয়ে” | 


একাদশ অনুশাসন ।-- প্রকৃত ধণ্ম কি? পিতৃ-মাতৃভক্তি, 
দাসবর্গ সংরক্ষণ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ব্রাহ্মণ শ্রমাণে দান, 
জীবহত্য। হইতে বিরতি । এই ভাবে চলিয়! মানর উহকালে 
পুণ্য 'ও পরকালে স্ুগতি লাভ করে। 

ছবাদশ অনুশাসন ।--ধন্ধমতে গদাবা | ক্রধাশ্ের স্তৃতিবাদ ও 
পরধশ্ম্ের অকারণ নিন্দাবাদ করিবে না! সকল ধন্ধের প্রতি 
আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে । এই অনুশাসনে নির্দেশ কর। 
হইয়াছে যে, এই উদ্দেশ্যে নারীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য 
বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইবে । 
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ত্রয়োদশ অনুশাসন ।--এই সকল অনুশাসনের মধ্যে ত্রয়োদশ 
শিলালিপি সর্ববপ্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারে । কলিঙ্গবিজয় 
ও তাহার আন্ুবঙ্গিক হতাকাগ্ড বর্ণন হইতে ইহার আরন্ত। 

দেবানামপ্রিয়, প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক বলিতেছেন, 
“আমার রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গ দেশ বিজিত হয়, 
এই যুদ্ধে এক লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র বাক্তি বন্দীকৃত ও লক্ষাধিক 
হত হয়, এবং ততোধিক দৈব-ছূর্ববপাকে প্রাণত্যাগ করে ।” 

কলিঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরেই সম্রাটের শুভ ধণ্ম-বুদ্ধি 
জাগ্রত হয়, যুদ্ধের ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাঁহার মনে অনুশোচনার 
উদ্রেক করে। “বিশেষ ক্ষোভের কারণ এই যে, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, 
সাধুসন্ন্যাসী ও অপরাপর গুহস্থগণ-__বীহার৷ যুদ্ধের সহিত আদৌ 
সংশ্লিষ্ট নহেন-_তীহারাও এই ঘটনাচক্রে ছুঃখভাগী হইয়া 
থাকেন” । এই শিলালিপিতে পঞ্চ গ্রীক রাজ্যে দূত প্রেরণের 
উল্লেখ আছে ।% 

প্রিয়দর্শী বলিতেছেন 2 
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€( 1170588 ) আলেক্ম্থ (48163579091 ), উত্তরখণ্ডের এই পঞ্চ 
রাজার, এবং দক্ষিণে তাম্পর্ণী সীমান্তে চোলপাপ্ত রাজাদিগের 
রাজত্বে, স্বয়ং সম্ত্রটের অধীন যবন, কামন্বোজ, ভোজ, পিটিনক, 
আন্দ্র ও পুলিন্দ প্রদেশে, দেবানামপ্রিয় প্রিয়দর্শীর অনুজ্ঞাসকল 
যেখানেই প্রচারিত, সেখানেই প্রজাবর্গ আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম গ্রহণ 
করিতেছে । দেশ বিজয় বহু প্রকারে হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের 
জয় সর্বাপেক্ষা আনন্দজনক | 

এই বিজয়ই শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্নীয়। আমার উত্তরাধিকারী, 
এবং বংশধরগণ যাহাতে দিখিজয়ের উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করিয়া 
ধর্মরাজ্য বিস্তারে উদ্ভোগী হন, সেই অভিপ্রায়ে এই অনুশাসন 
প্রচারিত হইল ।৮ 

চতুর্দশ অনুশাসন ।-_-সম্রাট প্রিয়দর্শীর আদেশক্রমে 
এইসকল শিলালিপি রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে, বারম্বার নানাস্থানে 
উতুকীর্ণ কর! হইল। যদ্দি ইহাতে কোন ভ্রম প্রমাদ স্থান লাভ 
করিয়া থাকে, তবে তাহা মার্জনীয় । 

এই চতুর্দশ অনুশাসন ভারতের নানাস্থানে প্রচারিত হইয়া- 
ছিল। উত্তরে পেশোয়ার হইতে দক্ষিণে মহীশুর পর্যন্ত, পশ্চিমে 
কাটেওয়াড় হইতে পূর্বে উড়িস্যা অবধি ইহার প্রতিলিপিসকল 
পাওয়া গিয়াছে । এইসকল স্থানের তালিকা নিন্গে দেওয়া হইল। 

১। ধোৌলী ( উড়িষ্যা), কটকের দশক্রোশ দক্ষিণে ও 
পুরীর দশক্রোশ উত্তরে । 

২। গির্ণার--কাটেওয়াড়ে, জুনাগড় নগরের নিকট, সোম- 
নাথের:বিশক্রোশ উত্তরে । 
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৩। জন্তগড়,_গঞ্জাম বিভাগ, মাদ্রাজ । 

৪। খালসি, যমুনা যেখানে হিমালয় হইতে নিঃস্যত হইয়। 
চলিতে আরম্ত করিয়াছে, সেইখানে নদীর পশ্চিম তীরে। 

৫। মানসাহারা । 

৬। সাহাবাজ গড়--পেশোয়ারের উত্তরপূর্ব, ২০ ক্রোশ 
দুর, ইযুস্থফ জাই বিভাগে। 

ইহার মধো দ্েরাদূন প্রদেশে মশ্ডরি হইতে পনেরো ডা 
পশ্চিমে খালসি নামক স্থানে যে শিলালিপি আবিষ্ধত হইয়াছে, 
তাহা সর্ববাঙ্গস্রন্দর। ইহাতে ও অন্যান্য অনুশাসন-পত্রে যে 
ব্রাহ্মীলিপি বাবত, তাহাই দেবনাগরী অক্ষরের মূল। বাম 
হইতে দক্ষিণে লিখিত হয়। কেবলমাত্র উত্তর পশ্চিমে 
সাহাবাজ গড় প্রভৃতি স্থানে, খরোগ্রি অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। 
তাহা পারসিক অক্ষরজাত, দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হয় । 


কলিঙ্গানুশাসন । 


ইতিপূর্বে চতুর্দশ প্রধান শিলালিপি বর্ণিত হইল; এতন্টিন্ 
কয়েকটি অপ্রধান শিলানুশাসন আছে-_তম্মধ্যে দুইটি, কলিঙ্গানু- 
»£নসন নামে অভিহিত | একটি ভুবনেশ্বরের সাত মাইল দক্ষিণ 
ধৌলি গ্রামের সন্নিকট, অশ্বথামা নামা শৈল-গাত্রে খোদিত ; 
অপরটি মাদ্রাজ বিভাগের গঞ্তাম জিলায় জৌগদ নামক ভগ্ছুর্গে 
আবিষ্কৃত হয়, দুর্গের মধ্যভাগে একটি শিলাখণ্ডে খোদিত। 
এই ছুই পত্র বিজিত প্রদেশের নাগরিক এবং সীমান্তবর্তী প্রজা- 
বর্গের প্রতি প্রযুজ্য। উভয় পত্রেই বিজিত প্রদেশের সুশাসন 


১৬ বৌদ্ধধর্ম । 


সম্বন্ধে রাজকণ্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ প্রচারিত হইয়াছে । 
এই প্রদেশের সীমান্তে অদ্ধসভ্য অনার্য জাতিসকল বাস করে। 
তাহাদিগকে আবশ্যকমত কঠোর কিম্বা করুণ শাসনের দ্বারা বশ 
মানাইতে হইবে । রাজ! প্রিয়দর্শী বলিতেছেন, “প্রজাগণ 
সকলেই আমার পুত্রতুল্য-- আমি আপন সন্তানের ন্যায় তাহাদের 
এহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা! করি, এই কথাগুলি তাহাদের 
হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবে ।” 

এই সকল শিলালেখ্য অল্প লোকেরি মনযোগ আকধণ 
করিবার সম্ভাবনা । অতএব সময়ে সময়ে প্রজাসমূহকে একত্রিত 
করিয়া যেন সআাটটের এই সকল আদেশ জ্ঞাপন কর৷ হয় । 

নাগরিক পত্রে অধিকন্তু আদেশ এই,-যেন কোন প্রজা 
অন্যায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান 
হইবে। 

অপ্রধান শিলালিপি .__ 

অশোকের অনুশাসনগুলি ন্মেহবাতসল্য, দয়াদাক্ষিণ্য, পিত- 
মাতৃগুরুতক্তি, অহিংসাদি সাধারণ ধন্মনীতির উপর দিয়াই 
গিয়াছে--অথবা প্রজাহিতার্থে বৃক্ষ রোপণ, কূপ খননাদি পুন্ত 
কার্ধোর অনুষ্ঠান আদিষ্ট হইয়াছে । তাহার একটি ভিন্ন অপর 
কোন শিলালিপিতে প্রিয়দর্শী আপনাকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় 
দেন নাই। ধন বিষয়ে তিনি উদার-পন্থী ছিলেন; প্রত্যুত এক 
স্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন, পপপ্রয়দর্শীর ইচ্ছা এই যে, 
অবৌদ্ধ পাষশ্ডেরাও তাহার রাজ্যে নির্ব্িস্বে বাস করুক। কেননা 
তাহারাও ভাবশুদ্ধি ও ধন্মের শাস্তি কামনা করে।* 


বৌদ্ধধন্ম্ন। ২৭৭ 


কেবল একটিমাত্র অনুশাসনে তাহার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ বার্তা! 
ঘোষিত হইতেছে-_তাহা অপ্রধান শিলালিপির মধ্যে প্রথম বলিয়া 
নির্দেশ কর! হইয়াছে । 


১। সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ ।__ 


“আড়াই বগসর পুর্বে, দেবানামপ্রিয় অশোক রাজা গুহস্থ- 
উপাসকরূপে বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি বুসরেক 
'যাবগু সঙ্ঘভুক্ত ভইয়া কায়মনে ধণ্ধানুষ্ঠানে পর রহিয়াছেন। 
এই ৮ মধ্যে ভারতবাসীগণ পূর্বে ষাহারা অসহযোগী ছিলেন, 
এক্ষণে তাহার! দ্রেবতাদের সহযোগী হইরাছেন।” 

এই অনুশাসনের মর্্ব গিরিপৃষ্ঠে খোদিত হইয়া ঘোষিত 
তউক। তোমরা ইহা দিক্দিগন্তে ঘোষণা করিয়া দাও। এই 
[ঘাষণ। পত্র প্রচারার্ধে ২৫৬ জন প্রচারক নিযুক্ত হইল। 

এইরূপে সম্রাট অশোক ধন্মরাজ (1১01৪) এবং পৃর্থীরাজ 
( [00)09)০0৮), এই দুই গৌরব-পদের সঙ্গমক্ষেত্র হইয়া 
দাড়াইলেন ।% 

বৌদ্ধধন্মে নরপতির প্রবজ্যা গ্রহণের ছুইটি উদাহরণ 
আছে,__খ্টপূর্বৰ ষষ্ঠাব্দে চীন সম্রাট কাউতস্ত্, এবং আধুনিক 
কালে ব্রহ্ধরাজ বোদো আগ্রা রগ 

অশোক গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া রীতিমত বৌদ্ধ-পরিব্রাজক 


পাশপাশি লা ক শপ আশ পন পপ পল সা শী 





স্পীশ শীিশিশীশী শাসিত 


ক নির্চিত রি এ. 1. 01900109111 (86710556 0£ 10018 
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২৭৮ বৌদ্ধধর্ম 


রূপে শিবির স্থাপনা পূর্বক স্বীয় রাজা পর্যটন করিতেছেন, সেই 
এক স্থন্দর চিত্র আমাদের কল্লনাপথে উদ্দিত হয়। 

২। অপর একটি ধণ্মান্ুশাসন ভাবরা লিপি বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
রাজপুতানার অন্তঃপাতী বৈরাট নামক নগরের নিকটবন্তী শৈল- 
শিখরশ্হিত বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামের কোন বৃহশু প্রস্তরখণ্ডে ইহা খোদিত 
দুষ্ট হয়, সম্প্রতি নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবার নিমিন্ত 
কলিকাতায় আনীত হইয়াছে । ইহাতে সম্রাট মগধ সঙ্ঘকে 
সম্বোধন করিয়া! বলিতেছেন-_ | 

“রাজা প্রিয়দশী সঙ্ঘের কুশল কামনা করিতেছেন । বুদ্ধ, 
ধপ্দম ও সঙ্ঘের উপর আমার কি প্রকার ভক্তি শ্রদ্ধা, মহাশয়েরা 
অবগত আছেন। বুদ্ধ যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকলই 
সদ্রুপদেশ, তাহ!র আচ্ান্নরূপ চলিলে সতাধন্ম বহুকাল সুরক্ষিত 
থাকিবে ।” 

পরে তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ সাতটি ধম্মতন্ত পালিশাস্স্র হউতে 
প্রকট করিয়াছেন-_ 

১। বিনয় সমুণ্কর্ষ € প্রাতিংমাক্ষ হইতে ) 

২। আধ্যবশ ( সঙ্গীতি সুত্র হইতে ) 

৩। অনাগত ভয় ( অঙ্গত্তর ) 


৪। মুনিগাথা। 

৫। মৌনী সূত্র । 

৬। উপতিসস-পসিণ, উপতিগ্য - সারীপুত্র, পসিণ প্রপ্ন 
( বিনয়) 


বৌদ্ধধর্ম । ২৭৯ 


ক্*৭। রাহুল-বাদ, রাহুলের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ। 

এই সকল কথা শ্রমণ, শ্রমণা ও বৌদ্ধ-গৃহস্থগণ প্রণিধান 
পূর্বক শ্রবণ ও মনন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে স্বামি এই 
অনুশাসন প্রচার করিতেছি। 

চতুর্দশ শিলালিপির ন্যায় সপ্ত স্তস্তানুশাসনও এঁতিহাসিক 
ক্ষেত্রে স্থবিদিত । 


সপ্ত স্তম্তলিপ ।-- 


১। সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের বড়বিংশতি বগুসরে এই 
অনুশাসন স্তন্তের প্রতিষ্ঠা হয় । 

ধন্মানুরাগ, ধন্ধ্নিষ্ঠা, সাধুচেষ্টা, আত্ম-পরীক্ষা, এই সকল 
সাধনা ব্যতীত এহিক পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হয় না। যাহা 
হউক, আমার অনুশাসন প্রভাবে এই ধণম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়াছে 
এবং দিন দিন বদ্ধিত হইবে । 

আমার কন্মাধাক্ষগণ ছোট বড় যাহাই হউক, আমার 
মাজ্ভাবহ থাকিয়া প্রজাবর্গকে--“এই চঞ্চল-চিত্ড লোকসকলকে 
সগুপথে লইয়া যাইতে সচেষ্ট হইবে |” 

২। দয়া, দান, সত্য, চিন্তশুদ্ধি, পুণ্যানুষ্ঠান, পাপাচরণ 
হইতে বিরতি, ইহাই ধন্মের লক্ষণ। 

সম্রাটের অহিংসা প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের দুষ্টীন্ত অন্য সকলে 
অনুসরণ করিলে মঙ্গল হইবে । 





* ইহার মধো (১) এবং €৬) এই দুইটির মূল এখনে! ঠিক জান! বায় 
নাই,__অন্য বচনগুলি ত্রিপিটক শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। 


২৮০ বৌদ্ধধর্ম । 


৩। লোকে আপনার ভালই দেখে, কি মন্দ তাহা বিবেচনা করে 
না। ইহা ঠিক নহে, সদসণ্ড বিচার করা কর্তব্য- রাগ, দ্বেষ' দস্ত, 
অহঙ্কার, , ঈর্ষা, ক্ররতা, এই সকল পাপ হইতে বিরত থাকিবে। 
দেখিবে একপথে এঁহিক স্থখ, অপর পথে এহিক ও পারত্রিক 
মঙ্গল । 


৪ । "শাসনকর্তাদের অধিকার ও কর্তব্য নিরূপণ ।-__ 


আমি আমার শাসনকর্তাদিগকে দগুপুরক্ষার বিধানে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা দিয়াচি, যাহাতে তাহারা নিভীক চিত্তে আপন আপন 
কর্তব্য সাধন করিতে পারে। 

তাহার! প্রজ্জাবর্গের স্থখছুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিয়া, 
তাহাদের স্ুখবদ্ধন ও দ্ঃখ মোচন করিতে যত্বশীল হইবে। 
আপনাপন অধীনস্থ কন্মচারী কর্তক তাহাদের এহিক পারজ্রিক 
হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবে । 

পিতা যেমন বালককে শ্দক্ষ রক্ষকের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত 
হয়েন, সেইরূপ আমার কন্মাধ্ক্ষগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া, তাহাদিগকে প্রজার হিত সাধনার্থে নিয়োগ করিলাম । 
আর একটি এই নিয়ম বাঁধিয়া দিতেছি যে, যে-সকল অপরাধী 
প্রীণদণ্ড বিধানে বন্দী রহিয়াছে, তাহাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য 
যেন তিনদিন সময় দেওয়া হয় । 

যদি সে দণ্ড অপরিহার্ষ্য হয়, তথাপি অপরাধীদের পারলৌকিক 
সুতি ও প্রজাদিগের মধ্যে ধন্মানুষ্ঠানের উত্তেজনা করা আমার 
একান্ত বাঞ্ছনীয় । 


বৌদ্ধধর্ম । ২৮১ 


€। প্রাণীহত্য। ও পীড়ন নিবারণের ব্যবস্থা 1 
কোন প্রাণী প্রাণীদিগের আহার্ধ্য স্বরূপে ব্যবহৃত হইবে না। 
পূর্ণিমা ও অন্যান্য পর্ববদিনে মতস্যাদি ধরা পর্যন্ত নিষিদ্ধ । 
বন্দীগণের মুক্তিদান ।--আমার ছাবিবশ বসর রাজত্বকালের 
মধ্যে ২৫ বার বন্দীদিগের কারামোচনের ব্যবস্থা হইয়াছে । 
৬। সম্রাটের উপদেশ এই যে, স্বধন্্ম পালন কুরাই মনুষ্য 
মাত্রেরই কর্তব্য। | 
তাহাদের ধন যাহাই হৌক, সকল সম্প্রদায়ের সুখসমৃদ্ধি 
বদ্ধন করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা । 


৭। ধর্মরপ্রচারের নিয়ম 1-_ 
কপ খনন, বুক্ষ রোপণ, পান্থশালা নিন্মাণ, ধন্মাধিকারা 

নিয়োগ । 

সতপাত্রে দান।--কেবলমাত্র আমার নিজস্ব দান নহে, যাহা 
যাহা আমার মহিষীদিগের দান, তাহা যোগ্যপাত্রে বিতরিত হয়, 
ইহাই আমার আদেশ। 

আমার অনুশাসনগুলি যাহাতে শাশ্বত কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়, 
সেই উদ্দেশ্যে আমি এই সকল স্তন্ত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া 
দিলাম । * 


* ১1৭1 ইহার মধে হুইটি স্তন্ত ( ফিরোঞ সালাট ) ফিরোঙ্জ সা 
বাদসার আদেশে সিবালিক এবং মিরাট হইতে স্থানান্তরিত হইয়া! দিল্লীতে 
রাখা হইয়াছে। 

৩। আলাহাবাঘ---প্রয়াগের হর্গ মধো। 
৪1 লৌরিয়া- বেটিয়ার নিকটস্থ লৌরিয়! গ্রামে। 
৫ । লৌরিয়া-_পাটনার উত্তর পশ্চি্ন ৭৭ মাইল। 


২৮২ বৌদ্ধধর্ম । 


উল্লিখিত সপ্ত প্রধান স্তস্তলিপি কঁতীত চারিটি অপ্রধান স্ততত- 
অনুশাসন 'আছে। 

১। সারনাথ। % সম্ভবত পাটলিপুত্র সভার সমসামঘ্রিক 
৬ ২৪০--২৩২ 0)। 

২। কোৌশাম্বী। 

৩। কাক্চী। 

এই অনুশাসন ত্রয়ের মন্ত্র এই, যে-কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী 
সন্তেের মধ্যে বিরোধ সংঘটন করে, সে দণুনীয়। সাধুজনোচিত 
অভ্যস্ত গৈরিক বসন কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘ হইতে 
বহিষ্কার করা হইবে,_-কারণ সঙ্মের 'এঁকাবন্ধন ও স্থায়ীত্ব 
সম্রাটের একান্ত বাঞ্নীয় । 

৪। দ্বিতীয় মহিষী কুরুবকীর দানের ব্যবস্থা । 


আমবন, প্রমোদোদ্ঠান, অন্নছত্র, যাহাই হৌক-_মহিষীর নামে 
এই সকল দানের সুব্যবস্থা হয়--ইহাই সঞসাটের অনুজ্ঞ । 


নেপাল তরাই হইতে সংগৃহীত 


ছুইটি স্মারকলিপি ।__ 
১। বুদ্ধের জন্মভূমি লুম্ঘিনী উদ্ভানে স্তস্ত প্রতিষ্ঠা । 





* বারাণসীর মুগদাব, যাহ। ধর্ম্মচক্র রর পরি তাহ! এক্ষণে 
সারনাথ বলিয়া প্রসিদ্ধ । এখানকার ভগ্রাবশেষের মধ্যে সিংহচতুষ্টয় 
মণ্ডত অপুর্ব কারকার্ধাসমন্বিত যে একটি অশোক-স্তত্ভের শিরোভাগ 
কতিপয় বৎসর পুর্বে আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহা! দর্শনীয় । 





বৌদ্ধধর্ম । ২৮৩ 


রাজস্বের অফ্টমাংশ ব্যতীত রাজ প্রাপ্য অন্যান্য সকল কর হইতে 
এই গ্রামের প্রজাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইল । 
( রুসিন্দেই লেখ ) 


২। পুর্বববুদ্ধ কনক মুনির সমাধিক্ষেত্রে স্ত.প স্থাপন। 


ধন্ম মহামাত্র_ প্রতিবেদক । * 


৫ 
সম 
রঃ 


এই সমস্ত অনুশাসন লিপি হইতে জানা যায় যে, অশোকের 
বাজন্ব কালে “ধর্ম মহামাত্র” নামে এক শ্রেণীর কম্মচারী নিযুক্ত 
হন,--ধন্মের পবিত্রতা রক্ষণ এবং ধন্মপ্রচার, এই দুই বিষয়ের 
তন্তাবধানের ভার তাহার প্রতি অর্পিত ছিল। প্রজাবর্গের নিম- 
স্তরেই ধর্প্রচারের বিশেষ আবশ্যক, এই হেতু অনাধ্য জাতি- 
গণের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন উল্লিখিত ধন্মাধাক্ষের কত্তবা মধ্যে 
গণ্য ছিল। আর এক শ্রেণীর কন্মচারীর নাম প্রতিবেদক, প্রজা- 
দিগের নীতি সম্বন্ধে তত্বাবধান করা তাহাদেরও কাধা ছিল। 
প্রজাদের আচার ব্যবহার হিতাহিত তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া 
সম্বন্ধীয় সকল সংবাদ প্রতিবেদকেরা মহারাজের নিকট আনিয়। 
দিতেন। 

অশোক স্বীয় রাজ্যে ধন্মরপ্রচারের বাবস্থা করিয়াই নিরস্ত 
হন নাই, পথের ধারে বুক্ষরোপণ, কুপবাপী খনন, পশুহিংসা 
নিবারণ, পশু ও মনুষ্ণের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিতুসালয় স্থাপন, 
অন্তঃপুরবাসিনী ও আর আর লোকের জন্য ধণ্মন ও নীতিশিক্ষা- 
প্রণালী প্রবর্তন, এইরূপ বিবিধ উপায়ে প্রজাগণের হিতসাধনের 


২৮৪ বৌদ্ধধর্ম । 


চেষ্টা পান। তাহার অনুশাসন লিপিতে এই সমস্ত ধর্কার্য্যের 
অনুষ্ঠান এবং কণ্ম্নচারী নিয়োগের বার্তা লিখিত আছে। 

অশোকের রাজন্বের অষ্টাদশ বর্ষে পাটলিপুত্রে বৌদ্ধদের 
তৃতীয় মহাসভা হয়, সে সভায় প্রায় ১০০০ স্বির ভিক্ষু উপস্থিত 
ছিলেন । মুর্গলপুত্র তিষ্য তাহার অধ্যক্ষস্থানে |ছলেন এবং 
সভার কার্ধ্য প্রায় ৯ মাস ধরিয়া চলে । বিনয় ও ধর্দরের পাঠ ও 
আবৃত্তি--তাহার কোন্‌ ভাগ শাস্ত্রীয় কোন্‌ ভাগ অশাস্ট্রীয়-_কি 
গ্রা্ কি ত্যজ্য তাহা নিরূপণ, আদিসমাজের নিয়ম ও ধণ্ধ 
সংরক্ষণ, সাম্প্রদায়িক মত খণ্ডন ইত্যাদি কাধ্য সম্পন্ন হয়। ইহা 
বলা আবশ্যক যে, উত্তর দেশীয় বৌদ্ধশান্ত্রে এই পাটলিপুত্র সভা 
কোন উল্লেখ নাই ; ইহার বিষয় যাহ! কিছু জানা যায়, তাহা এক- 
দেশ-দশী দক্ষিণ শাখার গ্রন্থসকল হইতে জানা গিয়াছে, বিরুদ্ধ 
পক্ষের কথ! শুনিতে পাইলে এ সভার বিবরণ আরো স্পষ্ট বুঝা 
মাত । 

কিন্তু এ সভার শাস্ত্রীয় বিচার যাহাই হউক না কেন, ধন্ধন 
প্রচার কাধ্যে ইহার বিশেষ মনোযোগ আকধিত হয়, এবং এই 
কাধ্য স্ুসম্পন্ন করায় ইহার সমধিক গৌরব বলিতে হইবে। 
সভার কাধ্য শেষ হইবামাত্র অশোক রাজা কাশ্মীর, গান্ধার, 
মহীশুর, বনবাস (রাজস্থান ), অপরস্তক ( পশ্চিম পাঞ্তাৰ ), 
মহারাষ্ট্র, যবন লোক ( বক্তি,য়া ও গ্রীক রাজ্য ), হিমালয়, সুবর্ণ 
ভূমি ( মলয় ) এবং লঙ্কাদ্বীপে ধর্ম প্রচারকগণ প্রেরণ করেন। 
অশোকের অনুশাসন লিপিতে আরো অনেক দেশের নাম পাওয়া 
যায়; চোল। ( তাঞ্জোর ), পাণ্ত ( মছুরা ), সাতপুর ( নম্মদার 


বৌদ্ধধর্ম । ২৮৫ 


দক্ষিণ পর্ববতশ্রেণী ) এবং আশ্টিয়োকসের গ্রীকরাজা, এই সকল 
দেশকে ধন্মযুদ্ধে পরাজয় করা অশোকের মনোগত অভিপ্রায় 
ছিল, এবং তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন ধন্মবিজয়ই সমধিক 
বাঞ্চনীয় ও আনন্দজনক । 


সিংহলে বৌদ্ধধর্ম ।__ 

ধ্দপ্রচার উদ্দেশে অশোক যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু দেশ 
বিদেশে প্রেরণ করেন, তাহাদের মধ্যে তাহার নিজের পুত্র 
£ মহেন্দ্রের সিংহল প্রয়াণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তখন 
দেবানাং প্রিয় তিষ্য সিংহলের রাজা, তাহার নিকট অশোকপুত্র 
মহেন্দ্র দলবলে উপস্থিত হয়েন। তিষ্য তাহাকে সাদরে অভ্যর্থন 
করেন ও আপনি অনতিকালবিলন্দে বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করেন। 
অনুরাধাপ্ুরের অনতিদূরে মহিন্তালী পর্বত শিখরে যে বৌদ্ধ 
মঠ আছে, তাহা তাহারই আদেশক্রমে নিমন্মিত হয়। এই 
পর্ববতাশ্রমে মহেন্দ্র কতিপয় বৎসর যাপন করেন। পাহাড় 
খুদিয়া তাহার জন্য যে গুহাশ্রম নিম্মিত হইয়াছিল, তাহার 
চিহ্রসকল অগ্ভাপি বন্তমান | মহেন্দের পর্ববতাশ্রম হইতে 
নিন্মদেশস্থ স্থবিস্তৃত অধিক্তাকা দৃষ্টিগোচর হয়। গিরিচ্ছত্র 
চায়ায় আশ্রমটা সুধ্যকিরণ হইতে স্তরক্ষিত। জনমানব নাই, 
সকলি নিস্তব্ধ; নিমন্নদেশ হইতেও জনকোলাহল শ্রুতি-গোচর 
হয় না, কেবল ভ্রমরের গুণ গুণ শব্ধ ও বৃক্ষপত্রের মন্র ধ্বনি 
ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। বৌদ্ধশান্ত্রবিশারদ 71)/৪ 


ও কোন কোন গ্রন্বকারের মতে ষহেত্ত অশোক রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 


২৮৬ বৌদ্ধধন্্মী। 


[8৮108 এই আশ্রম দর্শন করিয়া বলিয়াছেন “এই শাস্তিপুর্ণ 
শীতল কক্ষে প্রবেশ করিয়া যেদিন এই স্থান দর্শন করিলাম--- 
এই স্থন্দর বিজন স্থান যেখানে ২০০০ বগুসর পুর্বেবে সেই 
মহোত্সাহী ধর্মপ্রচারক ধ্যান করিতেন ও লোকদিগকে ধর্ম 
শিক্ষা দিতেন--সে দিন আমার স্মৃতি-পথ হইতে কখনই অপসারিত 
হইবান নহে।” 

রাজার অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধন্্ন গ্রহণের 
ইচ্ছা প্রকাশ করায় মহেন্দ্র তাহার বৌদ্ধ ভগিনী সঙ্ঘমিত্রাকে 
ডাকিয়া আনাইলেন। পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
সঙ্ঘমিত্রা কতকগুলি ভিক্ষুণীসহ সিংহলে উপস্থিত হইলেন 
ও নূতন শিষ্যদিগকে বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত করিলেন । 

সঙ্ঘমিত্র! সঙ্গে করিয়া বোধিবুক্ষের এক বৃক্ষশাখা লইয়া 
আসেন--সেই অশ্বগ বৃক্ষ যাহার তলে বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ 
করিয়। প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই শাখা অনুরাধাপুরে রোপিন্ত 
হুয় ও ইহা বদ্ধমূল হইয়া এইক্ষণে প্রকাণ্ড অশ্ব হইয়া দাড়াই- 
য়াছে। এতিহাসিক বৃক্ষের মধ্যে ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া 
বিখ্যাত । খুং পৃঃ ২৮৮ শতাবকে ইহা রোপিত, স্থৃতরাং ইহার 
বয়ঃক্রম দুই সহত্র বগুসরের অধিক হইবে । 

সিংহলে এই ধর্মের প্রভাব অব্যাহত ছিল। 

দেবানাংপ্রিয় তিষ্য বাহার রাজত্বকালে বোদ্ধধশ্্ন প্রবর্তিত 
হয়_-৪০ বগসর রাজত্ব করেন এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উত্তীয়া 
তাহার উত্তরাধিকারী হয়েন। তিষ্যের মৃত্যু হইতে অভয় দত্ত- 
গামিনীর রাজ্যপ্রাপ্তির মধ্যে প্রায় ৯৬ বশমর অতিবাহিত হয়। 


বৌদ্ধধর্ম । ২৮৭ 


দত্রগামিনীর রাজ্যারস্ত মোটামুটি খুঃ পুঃ ১১০ ধর! যাইতে 
পারে। 

এই রাঙা সঙ্জের প্রধান পরিপোষক ছিলেন এবং স্তুপ, বিহার 
লৌহ-প্রাসাদ, স্তস্ত প্রভৃতি ইমারতসকল নিশ্ধমাণ করেন। 
গৌতমের মৃত্যুর ৩৩০ বগুসর পরে বন্ত-গামনীর রাজত্বকালে 
ত্রিপিটক বৌদ্ধশাস্ত্র সিংহলী হইতে পালি ভাষায় প্রথম লিপিবদ্ধ 
হয়। ( মহাঁবংশ ) ] 

মহেন্দ্রের কয়েক শতাব্দী পরে বুদ্ধঘোষ সিংহলে আসিয়! 
বৌদ্ধশান্ত্রের ভাষ্য (অর্থকথা) প্রভৃতি প্রণয়ন করেন । মহেন্দ্রের 
নীচেই তীহার নাম সিংহলে প্রকীত্তিত। ৪৫০ খুষ্টাব্দে তিনি 
সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে গমনপুর্ববক বৌদ্ধংশ্থ্ন প্রচার করেন। 
তণপরে শ্যামদেশে এ ধন্ম প্রবেশ করে, তথা হইতে স্থমাত্রা 
ষবছীপ ও ততসন্নিহিত অন্যান্য স্থানে নীত হয়। সপ্তম হইতে 
দ্বাদশ শতাব্দী পধ্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে অনেকানেক বৌদ্ধ ভিক্ষু 
তিব্বত, নেপাল, সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে গমন করত ধন্ম প্রচার 
করেন। ধন্য তাহাদের ধন্মান্ুরাগ ! ধন্য তাহাদের উদ্ভম ও 
অধ্যবসায় ! 


শ্ীকরাজ মিলিন্দ ।__ 


ধৃষ্াব্দ পূর্বেই বৌদ্ধধর্ম প্রচার আরম্ত হইয়াছিল, তাহার 
অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সময় ভারতে গ্রীকরাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও এ ধদ্রের প্রভাব অস্ষু্ন ছিল। 
“মিলিন্দ প্রশ্ন” নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন ও গ্রীকরাজ 


২৮৮ বৌদ্ধধর্্ম। 


মিলিন্দের মধ্যে যে বৌদ্ধমত সংক্রান্ত কথাবার্তী আছে, তাহাতে 
নাগসেন যবনরাজের সমুদয় যুক্তিতর্ক খণ্ডন করিয়া কিরূপে 
স্বমত সমর্থন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বৌদ্ধ তপন্থীর তীক্ষ 
বুদ্ধি ও পাগ্ডিত্যের বিলঙ্গণ পরিচয় পাওয়া যায়। 


রাজা কনিক্ষ ।__ 


খৃষ্টাব্দ প্রবর্তনের কিছু পূর্বেব এক শক-জাতীয় নৃপতি উত্তর 
ভারতখণ্ডে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। এ জাতীয় তৃতীয় 
রাজা কনিষ্ক কাবুল হইতে পঞ্জাব, সিন্ধু হইতে আগ্রা পধ্যন্ত এক 
স্ববিস্তুত রাজ্য পত্তন করিয়া যান। কাশ্মীর তীহার রাজধানী । 
কনিষ্ক একজন উৎসাহী বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তাহার গুরু পার্কের 
পরামর্শানুসারে জালন্ধরে ৫০০ ভিক্ষুর এক মহাসভা আহ্বান 
করেন, বস্থুমিত্র তাহার সভাপতি । পুর্বেবে বলা হইয়াছে এই 
সভায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের তিনটা মহাভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তুত হয়, 
কিন্তু এই সকল গ্রন্থ হইতে মূলধন্ধের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন 
সাহায্য হয় নাই। দক্ষিণে প্রথম হইতে বৌদ্ধশাস্স্রসমুদায় পালি 
ভাষায় প্রস্তুত হওয়াতে ধন্মবিষয়ক উচ্ছুঙ্খলতা অনেকাংশে 
নিবারিত হয়; উত্তরে সেরূপ দেখা যায় না। সেখানে বৌদ্ধধন্মন 
কোন বন্ধন না পাইয়! কামরূপী মেঘের হ্যায় নানা স্থানে নানা 
মুত্তি ধারণ করিয়াছেন। হুয়েন সাং বলেন, এই ত্রিভাষ্য 
কতিপয় তাত্রপত্রে মুদ্রিত এবং এক প্রস্তরনিশ্মিত বাঝে বন্ধ হইয়া 
মাটীতে পুঁতিয়া রাখা হয় ও তদুপরি এক দাঘোবা নির্মিত 
হয়। হুয়েন সাঙের কথা বদি সত্য হয়, তাহা হইলে 


বৌদ্ধধর্ম ২৮৯ 


হয়ত এই ত্রিভাষ্য এখনও পর্যন্ত ভূগর্ভে নিহিত আছে, 
এ স্থানে খনন করিতে করিতে এ বন্ুমূল্য তাত্রপাত্র 
গুলি আবিষ্কৃত হইয়া বৌদ্ধ-সমাজে প্রচারিত হইতে পারে-_ 
আশ্চধ্য কি? 


চীনদেশে বৌদ্ধধন্ম ।__ 


৬৯ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত পত্তন হয়। 
প্রবাদ এই যে, তখনকার সআট মিং-তি স্বপ্ন দেখেন একটি 
সোণার দেবতা তাহার প্রাসাদে অবতীর্ণ হইয়াছেন--এইরূপ স্বপ্র 
দেখিয়া তাহার অর্থ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন। মন্ত্রী এই অর্থ 
করেন যে পশ্চিমাঞ্চলে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছে, হয়ত তাহার 
সঙ্গে এই স্বপ্নের কোন যোগ থাকিবে । চীন সম্রাট বুদ্ধের 
আসল তথ্য জানিবার নিমিস্ত ভারতে দূত প্রেরণ করেন। দুত- 
গণ দুই জন বৌদ্ধ সন্নাসী ও পুথি ছবি প্রভৃতি কতকগুলি 
জিনিস লইয়া প্রত্যাগমন করেন । সম্রাট ভিক্ষুদের উপদেশে 
বৌদ্ধধশ্্ন গ্রহণ করিয়া! তাহার রাজধানীতে এক বৌদ্ধ মন্দির 
নিন্মাণ করিলেন। সেই সময় হইতে চীন দেশে অঙ্গে অল্পে 
বৌদ্ধধন্্ন প্রচার হইতে লাগিল । পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-সন্গ্যাসী 
কুমারজীব অপর ৮০০ ভিক্ষুক সাহায্যে চীন ভাষায় বৌদ্ধশান্্ 
অনুবাদ করেন। বুদ্ধঘোষ-কুত বুদ্ধচরিত কাব্য উদদীচ্য 1%1)% 
ংশের রাজত্বকালে খৃঃ ৪১৪ হইতে ৪২১ অব্দ মধ্যে ধন্মরক্ষক 
নামক পণ্ডিত কর্তৃক চীন ভাষায় অনুবাদিত হয়। চীন পরি-' 
ব্রাজক হুয়েন সাং তাহার ভ্রনণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, চারিটি 


১৯ 


২৯০ বৌদ্ধধন্মম। 


সূর্য্যোদয়ে সমস্ত জগত আলোকিত হইয়াছে, বুদ্ধচরিত কাব্য 
প্রণেতা বুদ্ধঘোষ উহাদের অন্যতম। তৎপরে ফাহিয়ান, হুয়েন 
সাং, ইৎসিং প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকগণ ভারতের তীর্থ হইতে 
ফিরিয়া স্বদেশে এ ধন্ম বিস্তার করেন; ক্রমে কনফ্ুসস্, তাও- 
মত ও অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মসংস্কারের সংশ্রবে চীনদেশীয় বৌদ্ধ- 
ধন্ম এইক্ষণকার বিমিশ্রা ভাব ধারণ করিয়াছে। ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে 
চীন ও কোরিয়া হইতে এ ধশ্ম জাপানে প্রবেশ লাভ করে। 
এইরূপ দক্ষিণে উত্তরে বৌদ্ধধন্ম ক্রমশঃ বিস্তার হইয়! যায় । 

মাকিণ দেশে বৌদ্ধধন্ম ।-_ 

ভারতবধ হইতে দক্ষিণে সিংহল শ্যাম ব্রহ্মাদদি দেশে, উত্তরে 
নেপাল তিববত কাবুল গান্ধার, পূর্বে চীন, চীন হইতে মোঙ্গলিয়া, 
কোরিয়া জাপান ও মধা এসিয়া খণ্ডে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে 
বৌদ্ধধন্ম 'দুরাৎ সদূরে' ছড়াইয়া পড়ে-এসকল ত জানা কথা; 
কিন্ত কলম্বসের আবিক্ষিয়ার ১০০০ বৎসর পূর্বেবেও যে বৌদ্ধ 
প্রচারকগণ এ ধন্ম আমেরিকায় লইয়৷ যান, এ কথ অনেকের 
নৃতন ঠেকিবে। বাস্তবিক যে তাহাই ঘটিয়াছিল, তাহার অনেক 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । বিষয়টা এরূপ কৌতুকাবহ যে, পাঠক- 
গণের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। 
“কলম্বসের পুর্বে আমেরিকার আবিক্কিয়া” শীষফক একটা সচিত্র 
প্রবন্ধ আমেরিকার এক মাসিক পত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হই- 
স্বাছে, এই স্থলে তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল; যাহারা সবিশেষ 
বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা এ পত্র আনাইয়া 
দেখিবেন। 


বৌদ্বধশ্ন ২৯১ 


কতকগুলি প্রমাণ হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে, পাঁচজন বৌদ্ধ 
ভিক্ষু রূষের উত্তর সীমা কামস্কাটুকা হইতে পাসিফিক মহাসাগর 
উত্তীর্ণ হইয়া আলাম্কা দরিয়া আমেরিকায় প্রবেশ পূর্বক 
দক্ষিণে মেক্সিকো পধ্যন্ত গমন করেন । এ পথ দিয়া আমেরিকা 
যাত্রা দুরূহ ব্যাপার নহে; মধ্যে যে মালুসিয়াদি দ্বীপপুঞ্জ 
আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া কি সহজে আমেরিকা «পৌছান 
যায়, মানচিত্র দৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারিবেন; বলিতে কি, 
টান পরিব্রাজকদিগের স্থল-পণ দিয়! ভারতবর্ষ ভ্রমণ অপেক্ষা 
অনেক সহজ | মেক্সিকো ও তগসম্সিহিত আদিম আমেরিকান- 
দের ইতিহাস, ধম্ম, আচার বাবহার, প্রাচীন কীর্তিকলাপের 
চিজ্তসকল এই ঘটনার সতাতা বিষয় সাক্ষা প্রদান করিতেছে । 
প্রাচান চীন গ্রস্থাবলীতে ফুূসং নামক এক পূর্ববদেশের উল্লেখ 
আছে, সে দেশের এক বুক্ষ হইতে ফুসং নাম গৃহীত হয়। বর্ণনা 
হইতে মেক্সিকো দেশে “লাগুয়ো বা মাগুয়ে যে বুক্ষ জন্মে, 
তাহার সহিত ফুস: বৃক্ষের সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। 

চীন সাহিতো ভুইসেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামে একটা গ্রন্ত 
আছে, তার লেখাড়ী অত্যন্ত সরল, এমন কোন অস্তুত আলৌকিক 
ঘটনার বর্ণনা নাই যাহ! লেখকের কল্পনা-প্রসৃত বলিয়া মনে হয়। 
এই বুন্তাস্ত হইতে জান! যায় যে, হুই-সেন কাবুলবাসী ছিলেন, 
৪৯৯ খুষ্টাব্দে যুআন সম্রাটের রাজত্ব কালে ফুসং হইতে কিঞ্চেন 
রাজধানীতে আগমন করেন। তখন রাজ্য-বিল্পব বশতঃ তিনি 
সজ্মাটের সহিত সাক্ষাড করিতে পারেন নাই, বিদ্রোহ থামিয়া 
গেলে পরবর্তী নৃতন সঞ্রাটের সাক্ষাতকার লাভ করেন। তিনি 
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ফুসং হইতে কৌতুকজনক নানা নুতন নূতন সামগ্রী ভেট লইয়! 
আসেন, তাহার মধ্যে একরকম কাপড় ছিল, তাহা রেশমের মত 
নরম অথচ তার সূতা এরূপ কঠিন যে, কোন ভারি জিনিস 
ঝুলাইয়৷ রাখিলেও ছি'ড়িয়া যায় না। ফ্েক্সিকোর 'আগুয়ে? 
গাছ হইতেও এ রকম রেশম উৎপন্ন হয়। আর একটা সুন্দর 
স্োট দর্পণ উপহার দেন, যাহার অনুরূপ দর্পণ মেক্সিকো অঞ্চলের 
লোকদের মধ্যে ব্যবহৃত হইত । রাজাজ্ঞায় হুই-সেনের 
ভ্রমণবৃত্তান্ত তাহার কথামত লিখিয়া লওয়৷ হয়, তাহার 
সারাংশ এই 2-_- 

পূর্বেব ফুসংবাসীর! বৌদ্ধধশ্নের কিছুই জানিত না, ৪৫৮ 
্রীষটাব্দে স্তথুং বংশীয় তা-মিং সম্রাটের রাজন্বকালে কাবুল হইতে 
পাঁচজন বৌদ্ধভিক্ষু ফুসং গমন করত সে ধশ্ম প্রচার করেন। 
সেখানকার অনেকে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরূপে দীক্ষিত হয়, ও তখন হইতে 
লোকদের রীতিনীতি সংশোধন আরম্ত হয়। পরিব্রাজক ভিক্ষুরা 
কামস্কাটুকা হইতে কোন্‌ পথ দিয়া কিরূপে যাত্রা করেন, কোন্‌ 
পথ কত দূর, অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ, এ গ্রন্থে 
সকলি বিন্যস্ত আছে। ফুসং বৃক্ষের গুণাণ্ডণ, তার ছাল হইতে 
সুতা বাহির হওয়া ও বস্ত্র বয়ন এবং তাহা হইতে কাগজ প্রস্তত 
হওয়া পর্য্যন্ত যথাযথ বধিত আছে। সেদেশে একপ্রকার রাঙ্গা 
পিয়ারা ও প্রচুর ভ্রাক্ষা জন্মানোর কথা আছে, যাহা মেক্সিকে। 
প্রদেশের ফলের সঙ্গে ঠিক মেলে । ও দেশে তাত্র পাওয়া যায়, 
€লৌহ খনি নাই, সোন! রূপার ব্যবহার নাই, জিনিসের দরের ঠিক 
নাই। ওখানকার লোকেদের রাজ্যতন্ত্র রীতিনীতি, বিবাহ ও 
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মান্ত্েন্তি পদ্ধতি, নগর হুর্গ সেনা ও অন্ত্রশস্ত্রের অভাব, এই সকল 
বিষয়ের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত আদিম আমেরিকা, 
বিশেষতঃ মেক্সিকো অঞ্চলে যাহ! দেখ! যায়, তাহার চমণ্কার 
এক্য দৃষ্ট হইবে । 

মেক্সিকোবাসীদের মধো এক জনশ্রর্তি আছে মে, একজন 
শেতকায় বিদেশী পুরুষ, লম্বা শুভ্র বসন তার উপ্নর এঁক 
আলখাল্লা, এই বেশে আগমন করেন। তিনি লোকদিগকে পাপ 
পরিহার, ন্যায় সতা ব্যবহার, শিষ্টাচার, মিতাচার এই সমস্ত 
ব্যবহারধন্মের উপদেশ দেন। পরে সেই সাধু পুরুষের উপর 
লোকের উতপীড়ন আরম্ত হওয়াতে, তিনি প্রাণভয়ে হঠাৎ একদিন 
কোথায় চলিয়! গেলেন কেহই সন্ধান পাইল না, শুধু এক পাহাড়ের 
উপর তার পদচিহ রাখিয়া গেলেন । তাহার স্মরণার্থ মাগডালিনা 
গ্রামে তাহার এক প্রস্তর মুর্তি নিম্মিত হয়, তার নাম উই-সি- 
পোকোকা, সম্ভবতঃ হুই-সেন-ভিক্ষু” নামের অপভ্রংশ। আর 
একজন বিদেশী ভিক্ষু কতকগুলি অনুচর সঙ্গে প্যাসিফিক সাগর 
তীরে আসিয়া নামেন। হয়ত তীহারা উল্লিখিত পঞ্চ ভিক্ষু । 
এই সকল ভিক্ষুরা যে ধণ্র শিক্ষা! দেন, তাহা অনেকটা বৌদ্ধমতের 
অনুরূপ । স্প্যানিষ জাতি কর্তক আমেরিকা বিজয় কালে 
তাহারা মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার জনপদে যে ধন্মমত ও 
বিশ্বাস প্রচলিত দেখেন : তাহাদের শিল্প, গৃহনিম্্রীণ-কৌশল, মাস 
গণনার রীতি প্রভৃতি যাহা প্রত্যক্ষ করেন,__-এসিয়ার ধশ্ম ও 
সভ্যতার সহিত তাহার এমন আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য যে,তাহা দুই দেশের 
পরস্পর লোকসমাগম ভিন্ন আর কিছুতেই ব্যাখ্য। করা যায় না। 
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আর এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা ভাষাগত । 
এসিয়৷ খণ্ডে “বুদ্ধ নামের তেমন চলন নাই। বুদ্ধের জন্মনাম 
গৌতম এবং জাতীয় নাম শাক্যই প্রচলিত । এই ছুই নাম এবং 
তাহার অপত্রংশ শব্দ মেক্সিকোর প্রদেশসনুহের নামে মিলিয়া 
গিয়াছে । দেশীয় যাজকদের নাম এবং উপাধিও এরূপ সাদুশ্য- 
ব্যগ্তক |, 

গাত্তেমালা_ গৌতম আলয়, হুয়াতামো ইত্যাদি স্থানের নাম ; 
পুরোহিতের নাম গ্বাতেমোট্-জিন__-গৌতম” হইতে ব্যুৎ্পন্ন কোধ 
হয়। ওয়াস্কাকা, জাকাটেকাস, শ।/কাটাপেক, জাকাটলাম, 
শাকা পুলাস--এই সকলের আদি পদে শাক্য নামের সাদৃশ্থ্য দেখ 
যায়। মিক্স্টেকার প্রধান পুরোহিতের উপাধি হচ্ছে “তায়- 
সাক্কা” অর্থাৎ শাক্যের মানুষ । পালেক্কে একটী বুদ্ধ শ্রতিমু্ডি 
আছে, তাহার নাম “শাক-মোল” (শাকামুনি)। কোলোরাডো 
নদীর একটা.ক্ষুদ্র দ্বীপে একজন পুরোহিত বাস করিতেন, ভার 
নাম গৌতুশাক্কা (গৌতম শাক্য)। তিববতী কোন নাম চাঃন 
হ দেখিতে পাইবেন মেক্সিকোর পুরোহিতের নাম হ্রামা। আর 
এক কথা, মেক্সিকো দেশের নাম সেখানকার এক বৃক্ষ হইতে 
হইয়াছে ; হুই-সেন যর্দি এ দেশে গিয়া! থাকেন, তাহা হইলে ফুসং 
বুক্ষ হইতে দেশের নামকরণ করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক | 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমেরিকায় এমন কতকগুলি 
জিনিস পাওয়া গিয়াছে, যাহা সে দেশে বৌদ্ধধন্্ প্রচারের মুর্তিমান 
প্রমাণ স্বরূপ । ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্তি, সন্স্যাসী বেশধারী 
বৌদ্ধ-ভিক্ষু মূর্তি, হস্তীর প্রতিমূর্তি (আমেরিকায় হস্তীর ন্যায় 
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কোন জন্ক নাই ), চীন পাগোডাকৃতি দেবালয়, প্রাচীরের গায়ে 
চিত্র, খোদিত শিলা, স্তুপ বিহার অলঙ্কার, এই সকল জিনিসে 
বৌদ্ধধন্মের ছাপ বিলক্ষণ পড়িয়াছে। 


এই সমস্ত প্রমাণ হইতে অধ্যাপক ফায়র ( [59 )% স্থির 
করিয়াছেন যে, ১৪০০ বুসর পূর্বে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ প্রচার কাধ্যে 
আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন । তাহারা অনেক বিত্ব বাধা 
আপদ বিপদ অতিক্রম করিয়া! কিয় পরিমাণে কাধ্যসিদ্ধিও 
'করিয়াছিলেন। এইক্ষণে জাপানের সিন্‌স্যু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ী 
তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী হইয়াছেন। স্যানফান্দিস্বে। 
সহর তাহাদের মিসনের পীঠস্থান। ইহার মধ্যে তাহারা ক্যালি- 
ফর্ণিয়া অঞ্চলে পাঁচজন প্রচারক প্রেরণ করিয়া মিসনের কাধ্য 
আরন্ত রুরিয়াছেন। প্রচারকের! সেখানে যে ধর্্ম-সঙ্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন, ৫০০ জাপানী বৌদ্ধ তাহার সভ্য । ক্যালিফর্ণিয়াৰ 
আর আব সহরে এই সভার ভিন্ন ভিন্ন শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে । 
আমেরিকানদের জন্য প্রতি রবিবারে ইংরাজি ভাষায় বৌন্ধ- 
ধন্মানুযায়ী উপাসনাদি হইয়া! থাকে । বিংশতি বা ততোধিক 
আমেরিকান তথায় উপস্থিত থাকেন, তাহাদের মধ্যে ১১ জন 
আমেরিকান বুদ্ধ, ধর্ম ও-সঙ্যের শরণাপন্ন হইয়াছেন, ইহা বৌদ্দ- 
ধশ্মের সারবন্তার সামান্য পরিচায়ক নহে । 
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২৯৬ বৌদ্ধধর্ধ্ম। 


উপসংহার ।-_ 

গৌতম যদি শুধু দর্শন শাস্ত প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, 
তাহা হইলে তিনি তাহার ধণ্ম প্রচারে কৃতকাধ্য হইতেন কি না 
সন্দেহ। ন্যায় সাংখ্য বেদান্তাদি ষড় দর্শনের পাশে হয়ত বৌদ্ধ 
দর্শন সাত ভাইয়ের এক ভাই বলিয়া গণ্য হইত, আর কিছু নয়। 
সেইরূপ, আবার বৌদ্ধ নীতিশান্স্বলেও হিন্দু-সমাজ বিকম্পিত 
হইত না। জাতি বর্ণ ছোট বড় বিচার না করিয়া বুদ্ধদেব সাধারণ 
সকল মনুষ্ের উপযোগী বিশুদ্ধ ব্যবহারধন্মের শিক্ষা ও উপদেশ' 
দিয়াছেন সতা বটে, কিন্ত্ব তাহার উপদিষ্ট নীতিশিক্ষা ব্রাহ্গণ্য 
ধর্মশশান্ত্রেরও অঙ্গীভূত, সেরূপ উচ্চ শিক্ষার গুণে তাহার ধন্ম 
প্রচারের বিশেষ সাহায্য হইবাঁরও সম্ভাবনা ছিল না। বাকী 
রহিল বিনয়-শাস্্র নিয়মে বৌদ্ধ-সমাঁজ বন্ধন, এক কথায় “সঙ্ঘ__ 
এই এক শক্তি বৌদ্ধধন্ম বিস্তারের মুখ্য সাধন বলিয়। প্রতীয়মান 
হয়। তাহা ছাড়া, সেই সময়কার রাজকীয় অবস্থাও এই নূতন 
ধন্ম বিস্তার পক্ষে অনুকুল বলিতে হইবে । (নানাদিক হইতে 
নানা প্রকার শক্তি আসিয়। তখন ভারতের পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, তণুকালে দেশীয় আচার 
বিচারের অনেক পরিবর্তন আরম্ত হইয়াছে। বৈদিক ধণ্মন কতক- 
গুলি কম্মজালে আচ্ছন্ন হইয়া নিশপ্রভ হইয়া! গিয়াছে । সেই 
সময় আবার সেকন্দর-সা'র ভারত আক্রমণ হইতে যবন 
আধিপত্যের সূত্রপাত; অবশেষে গ্রীক প্রতাপ রোধ করিয়া 
মৌধ্যবংশীয় শুদ্র রাজাদের অভ্যুদয় । সেকন্দর এদেশে কোন 
চিরস্থায়ী কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি এদেশ 


বৌদ্ধধর্ম । ২৯৭ 


ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরে চন্দ্রশুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে 
নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধ রাজ্য অধিকার করেন। চন্দ্রগুপ্ত 
জাতিতে শুদ্র ছিলেন। মৌধ্যবংশীয় শুদ্র রাজাদের রাজন 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধান্মের অভ্ভাদয় ও বিস্তার। মৌর্য্য 
বংশীয় রাজাদের এই ধর্মের প্রতি আন্তরিক টান থাকা স্বাভাবিক। 
ভারতে এ দুইই নূতন শক্তি, উভয়েই ব্রাঙ্ষণ্যের বিকোধী__ 
বৈদিক ধন্মাসনে বৌদ্ধধশ্ম__ক্ষত্রিয়ের আসনে শুদ্র রাজা। 
শীঘ্ই এই দুই দলের মধো সখ্াবন্ধন হইল। অশোক রাজা 
বৌদ্ধধন্মন গ্রহণ ও পোষণ করিয়া তাহার ধশ্মানুরাগ এবং রাজকীয় 
দুরদর্শিত৷ দুয়েরই পরিচয় দ্রিলেন। দুর দূরস্থিত রাজাদের সহিত 
অশোকের মিব্রতা-বন্ধন এই ধর্ম প্রচারের আনুষঙ্গিক ফল। 
তাহার পুজ্র মহেন্দ্রকে দিয় দাক্ষিণাতোও তিনি তাহার 
ধন্মাধিকার বিস্তার করিলেন । পরে একদিকে যেমন মৌরধাবংশের 
অবনতি হইল, অন্যদিকে, অর্থাৎ ভারতের উত্তর খণ্ডে, কয়েক 
শতাব্দী ধরিয়া গ্রীক্‌, পার্থিয়ান শকজাতির প্রভুত্ব বিস্তার হইতে 
চলিল। বৌদ্ধধন্ঘ্ এই রাজ্য-বিপ্রবের ফলভাগী হইলেন। 
ব্রাহ্মণ্য কেবল হিন্দু জাতিতেই আবদ্ধ, বৌদ্ধ কল জাতির 
সাধারণ সম্পত্তি । যবন রাজাদের সঙ্গে উত্তর হইতে যে সকল 
অসভ্য জাতি ভারতে প্রবেশ করিল, বৌদ্ধধন্মন তাহাদের আদরের 
বস্তু হইয়! দাড়াইল। তা ছাড়! অশোকের প্রতাপে যেমন 
দাক্ষিণাত্য বিজিত হইয়াছিল, এঁ সকল রাজার প্রভুত্ববলে তেমনি 
হিমালয়ের ওদিক্কার প্রদেশ, আফগানিস্থান, বাক্তি,য়া, চীন 
প্রভৃতি দেশে তাহার প্রবেশ-পথ উন্দুক্ত হইল। 


২৯৮ বৌদ্ধরা । 


উদয়াচল হুইতে মধ্যাঙ্ছে উঠিয়া পরে এ ধর্ম কালক্রমে 
অস্তোশ্ুখ হইল। একদিকে যেমন সঙ্ঘ হইতে বোদ্ধধন্ম্ের 
প্রচার ও উন্নতি, আবীর সে ধর্মের পতনের কারণও সেই সঙ্ব) 
ব্রাহ্মণ্য ধশ্মের মজ্জাগত একটা ওদাধ্য আছে, তাহাতে বিভিন্ন 
মতাবলম্বী 'লাকদিগকে স্বদলে টানিয়! লওয়! তাহার পক্ষে কঠিন 
নহে । * মত ও বিশ্বাসের প্রভেদে তাহার এমন কিছু যায় আসে 
না। মতের অমিলে তিনি খু্টীয় ইনক্কিজিসানের অক্ত্রশস্ 
প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু একটা বিষয় তীহার 
অসহনীয়, সে কি না বাহিক আচার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ-_জাতি- 
ভেদ প্রথার মুলোচ্ছেদ-চেষ্টা । কোন নূতন সম্প্রদায় যতক্ষণ 
হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী হইয়। না দাড়ায়, ততক্ষণ 
তাহাদের মতামত তিনি নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি করেন । এই "হেতু 
বৌদ্ধ দর্শন-শান্স্ও নয়, বৌদ্ধ নীতি শান্্ও নয়, বৌদ্ধধন্মের প্রতি 
বাক্গণ্যের বৈরভাব উদ্রেক হইবার কারণ অন্য । আমার মতে 
“সঞ্ঘ”__তাহার খাঁটা ধণ্মভাগটুকু নয়, সঞ্ঘের সামাজিক 
বন্দন--ঢুই প্রতিযোগী ধন্মের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার প্রধান 
কারণ। যখন বৌদ্ধ-সঙ্ঘ কতকগুলি বিশেষ নিয়মে গঠিত হইয়া 
হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক্‌ হইয়া দাড়াইল, যখন সে ব্রাহ্মণ শুর 
গৃহী সন্ন্যাসী সকলকেই অবাধে স্বদলভুক্ত করিতে লাগিল : 
বিশেষতঃ যখন রাজারা, ধনাঢ্য গুহস্থেরাও তাহাকে বুমুল্য 
দানাদি দ্বার প্রশ্রয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন,_তখন তাহা হিন্দু- 
সমাজের চক্ষুঃশুল হইয়া দাড়াইল। ক্রাহ্মণ্য স্বীয় আধিপত্য ও 
অর্ধোপার্জনের পথ যুগপশ অবরুদ্ধ দেখিয়। তাহার বিরুদ্ধে 


বৌদ্ধধন্ম। ২৯৯ 


কটিবদ্ধ হইল। আমার মনে হয় বেদাচারবিরুদ্ধ সঙ্ঞের স্বতন্ত্র 
গঠন প্রণালী হইতেই ব্রাহ্ষণ্য ও বৌদ্ধধন্মের সাঙ্নাতিক বিরোধের 
সূত্রপাত। জল ্রাঙ্মণ্যের গৃহাশ্রম, অন্যদিকে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের 
সন্ন্যাসধর্্ম ; ইক সমাজ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বর্ণাশ্রমের উপর 
প্রতিত্ঠিত, অন্য সমাজ মনুষ্যের সামাবাদী কঠোর ধন্মনীতিমূলক : 
এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি কতদিন আর শান্তি ল্চ্চাবে 
কার্ম্য করিবে? এই বিরোধ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া অবশোষে 
ব্রা্গণ্যের জয়, বৌদ্ধধর্মের পতন সঙ্ঘটিত ভইল) 

» ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্শের প্রভাবে হিন্দুধন্্ী কোনকালে সমূলে 
নিল হয় নাই। অনেক বশুসর ধরিয়া এই ডই ধণ্ম পরস্পব 
শান্তি সম্ভীবে একত্রে বাম করে । নুয়েন সাং-এব ভ্রমণ বৃস্তান্ত 
হউন্তে ইতিপুর্বে দেখান গিয়াছে যে, রাজা শিলাদিতা ব্রাহ্মণ 
শ্রমণ উভর পক্ষেরই আনুকূল্য করিতেন, উভয় দলকেই 
আমন্ত্রণ দানাদির দ্বারা পরিতুক্ট রাখিবার প্রয়াসী ছিলেন । 
প্রয়াগে যখন তীহার মহাসভ। হয়, তখন তাহাতে উভয়ধন্মাবলন্দী 
আচার্ধ্যদের মধ্যে ধর্্মীলোচনা চলে, এবং বুদ্ধ সবিতা শিবমুপ্ডি 
এক এক দিন এক এক প্রতিম! প্রতিষ্টা ভয়। নাগানল্দ 
নামক বৌদ্ধ নাটক এ সময়কার প্রণীত, তাহাতেও বিভিন্ন 
ধশ্ব, ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ভাবের অনেক পরিচয় পাওয়া 
যায়; এ নাটকের নান্দীতে “মারদুহ্িতা অপ্নরাগণের মায়া- 
মন্ত্রে পরাজিত" ধর্্নবীর বুদ্ধের অবতারণা আছে । হলোরা 
ও অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দু গুহামন্দির পাশাপাশি দেখা যায়, 
, তাহাও এই ছুই ধর্মের সন্তাব-স্ুচক। খুষ্টান্দের একাদশ 





৩ বৌদ্ধধর্ম 


শতাকেও পশ্চিমাঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব উপলক্ষিত হয়। 
বেহার ও গোদাবরী প্রদেশে খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ নৃপতিগণের 
রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে 
বৌদ্ধধর্মের নিতান্ত হীনাবস্থা। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়, নাটক, 
যাহা সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা, তাহাতে বৌদ্ধধর্মের উপর 
ব্রাক্ষণোর আসন্ন বিজয় সুচিত হইয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দী 
পধ্যন্ত উহার চিহ্রুসকল স্থানে স্থানে বর্ঘমান, ততুপরে বৌদ্ধধশ্ 


কিরূ-প কোথা হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়! যায়, আশ্চর্য্য ! 


বৌদ্ধধণ্মের ধ্বংস-__কারণ-নির্ণয়।-- 


ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধন্ম বিলুপ্ত হইবার কারণ কি? 
এই প্রশ্ন লোকের মনে সহজেই উত্পন্ন হয়, এবং ইহার উশ্তরে 
নান! মুনি নানা মত ব্যক্ত করিয়। থাকেন। কেহ কেহ বলেন 
যে, ব্রাঙ্গণদের অত্যাচার ও মুসলমানদের উত্পীড়নে বৌদ্ধেরা 
এদেশ হইতে বিতাডিত হয়; এ মত যে নিতান্ত অমূলক 
তাহাও বলা যায় না। হিন্দুবা এক সময় বৌদ্ধদের উপর 
ষথেষ্ট অত্যাচার কঞ্িয়াছিলেন, পুর্বে তাহার উদাহরণ স্বরূপ 
রাজা স্তুধস্থার নৃশংস আদেশ-পত্র প্রকটিত হঈয়াছে। তেমনি 
আবার মুসলমানেরা মুণ্ডিতমস্তকগণকে যারপরনাই উৎ- 
পীড়ন করেন-_তাহাদের তীর্থক্ষেত্রসকল লগুভণ্ত বিনষ্ট 
. করিয়া ফেলেন, তাহারও অনেক নিদর্শন পান্তয়। যায়। কিন্তু 
এ কথা মানিয়। নিলেও, এইরূপ স্থানীয় সাময়িক অত্যাচার 
ঝৌদ্ধধন্ম্ের সমুল উতপাটনের প্রকৃত কারণ রূপে নির্দেশ করা 


বৌদ্ধধর্ম । ৩০১ 


যায় না। যে দেশ ধর্্মবিষয়ক এমন ওদাধ্যগুণের জন্য প্রথিত, 
যে দেশে পরস্পরবিরোধী এত প্রকার মত ও সম্প্রদায় স্বস্ 
ক্ষেত্রে অবাধে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, সে দেশ হইতে নিরীহ 
বৌদ্ধ ভিক্ষুমগ্লী তাড়াইবার জন্য কেনই বা সকলে খড়গচন্ত 
হইবে ? (আর এক দলের মত এই যে, বৌদ্ধধন্্ এদেশ হইতে 
বলপূর্ববক বিতাড়িত হয় নাই- ব্রাহ্মণ্য ধশ্মের সহিত*আস্তে 
আন্তে মিশিয়া গিয়৷ অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। বৌন্বধণ্ম 
আপনার নিজস্ব মতসম্পত্তির বিনিময়ে ব্রাঙ্গণ্যের কতকাংশ হরণ 
করিলেন-_ ব্রাঙ্গণযও কতক কতক বিষয়ে প্রতিপক্ষের মত ও 
ভাব গ্রহণ করিলেন ;: এইরূপে পরস্পরে ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষীণ- 
প্রাণ বৌদ্ধধণ্্ন প্রখর ব্রন্মতেজে বিলীন হইয়। গেল! আমার 
বিবেচনায় এরূপ হওয়া খুবই সস্তব। শৈব শাক্ত তান্ত্রিক মত 
বৌদ্ধধন্মে প্রবেশ করিয়া তাহার যে কি রূপান্তর ও বিকৃতি 
উত্পাদন করিয়াছে আমবা তাহা কতক কতক দেখিয়াছি; 
এইরূপে বৈষ্ণব ধান্মর সহিতও তাহার আদান প্রদান সংঘটিত 
হয় সন্দেহ নাই] বৌদ্ধধম্মের একান্তিক দুঃখবাদরূপ কঠোর 
ধর্ম্ননীতির কাঠিন্য নিবারণচেষ্টা--আ'ত্ম প্রভাবের সহিত দেব- 
প্রসাদের সংমিশ্রণ _নিরীমশ্খরবাদের স্থানে বুদ্ধ-দেবাদির পুজা- 
চ্চনা- _নির্ববাণের স্থানে ন্বর্গনরক বল্পনা--এই সমস্ত পরিবন্ঠনে 
ব্রাহ্মণের প্রভাব বিলক্ষণ প্রতিভা হয়। কিন্তু বৌদ্ধিধন্ন্ন এই- 
রূপে তার নিজন্বত্ব বিসঙ্ভন করিবার দরুণ আত্মহারা হইয়! 
পড়িলেন। আর একদিকে দেখিতে পাই বৌদ্ধধন্ত্নের সার্বব- 
 ভৌম প্রেম ও মৈত্রীভাব, অহিংসা দয়! দাক্ষিণ্য, মনুষ্যে মনুস্তে 
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সাম্যভাব ভ্র/তুসৌহার্দ, বর্ণবিচার বর্জনে আপামর সাধারণের 
জ্ঞান-ধন্দে সমান অধিকার, বৈষুব ধশ্ এই সমস্ত উদার নীতি 
অবলম্বন পুর্নবক বৌদ্ধদের নিজের অস্ত্রে তাহাদিগকে মন্্াহত 
করিলেন। পিচ, বিুজর দশাবতার অবতারণ করিয়া 
বুদ্ধাবতারগণকে পদচ্যুত করিলেন-_শুধু তা নয়, বুদ্ধদেবকে ও 
আপন্দির দ্রেবমগুলী মধ্য স্মান দান করত আত্মসাৎ করিয়া 
লইলেন। দেখুন হিন্দুরা লোকভূলানো মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগে কেমন 
পটু! তাহারা ধ্যানস্থ বুদ্ধকে ফোগাসনারূঢ মহাদেব গড়িরা তুলিয়া- 
ছেন, কত কত বৌদ্ধতার্থ ও বৌদ্ধক্ষেত্র আপনাদের তীর্থ ও ধণ্ম- 
ক্ষেত্রে পাঁরণত করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধদ্লের ধর্মক্রিয়। যাত্রা 
মহোশুসবাদিরও অনুকরণ করিয়। হিন্দুধন্মের মহিমা বৃদ্ধি করিয়া- 
ছেন। বুদ্ধগয়ায় একটি দেবালয়ে একখানি (গালাকৃতি প্রস্তরে 
দুইটি পদচিহ্ন আছে। এ দেবালয়ের নাম বুদ্ধপদ ছিল, পরে তাহা 
বিষু্পদ বলিয়। প্রচারিত হয়। গয়াও পূর্বে বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল; 
পরে একটি প্রধান হিন্দুতীর্থ হইয়া! উঠিয়াছে । গয়ামাহাত্ত্যে 
স্ষ্প্ট লিখিত আছে, তীর্থযাত্রীরা বিষুপদ্ধে পিগুদান করিবার 
পূর্বে বুদ্ধগয়৷ গমন পূর্বক বঝোধিবুক্ষকে প্রণাম করিবেন__ 
ধল্মং ধন্মেশখবরং নত্বা মহাবোধি তরুং নমেগু। 


জগনাথ ক্ষে&্র 1-- 


জগন্নাথ ক্ষেত্রের ব্যাপারটিও বৌদ্ধধশ্মের সহিত বিলক্ষণ 
সংশ্লিষ্ট । জগন্নাথ বুদ্ধাবতার এইরূপ একটি জলশ্রুতি সর্বত্র 
প্রচলিত আাছে। দশাবন্তারের চিত্রপটে বুদ্ধাবতার স্থলে 


বৌদ্ধধর্ম ] ৩৬৩ 


অগন্নাথের প্রতিরূপ চিত্রিত হয়। জগন্নাথের ত্রিুত্তি, রথযাত্রা, 
বিষুল্পঞ্জর প্রবাদ, বর্ণবিচর পরিহার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে 
বৌদ্ধভাব প্রচ্ছন্ন দেখ! যায়। শ্রীক্ষেত্রে বর্ণবিচার পরিত্যাগ 
ছিন্দুধর্্বের অনুগত নয়-__সাক্ষাশ বৌদ্ধ-আদর্শ হইতে গৃহীত 
বলিলে বলা যায়। হুয়েন সাং উত্কলের পূর্বব-দক্ষিণ প্রান্তে 
সমুদ্রতটে চরিত্রপুর নামে একটি স্থপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া, যান। 
এঁ চরিত্রপুরই এইক্ষণকার পুরী বোধ হয়। উহার নিকটে 
পাঁচটি অত্যন্ত সপ ছিল। কনিংহাম সাহেব অনুমান করেন 
তাহারই একটি জগন্নাথের মন্দির । খুষ্টাব্ডের দ্বাদশ শতাব্দীতে 
যখন বৌদ্ধেরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া! পড়িয়াছিল, তখন এই 
মন্দির প্রস্তৃত হয়। স্পের মধ্যে বুদ্ধদেবের ভপ্বি কেশ প্রভৃতি 
দেহাবশেষ সমাহিত থাকে, ইহার দেখাদেখি জগন্নাথের বিগ্রহ 
মধ্যে বিষু্পঞ্জর অবস্িত, এইরূপ এক প্রবাদ রটিয়। গিয়াছে । 

ন পরিব্রাজক ফাহয়ান ভারতে তীর্থযাত্রার সময় পথিমধ্যে 
তাতার দেশের অন্তর্গত খোটান নগরে একটি বৌদ্ধ সহোশুসৰ 
সন্দর্শন করেন, তাহাতে এক রথে তিনটি প্রতিযুত্তি দেখিয়। 
আসেন। মধ্যস্থলে বুদ্ধ মুর্তি ও তাহার দুই পার্খে দুইটি বোধি- 
সন্বের প্রতিমুত্তি সংস্থাপিত |[ছল। জগন্নাথের রথযাত্রা সম্ভবতঃ 
খোটানস্থ বৌদ্ধদিগের রথধাত্রার স্মম্ুকরণ, এবং জগন্নাথ বলরাম 
স্থভদ্রা বৌদ্ধত্রিমুত্তির রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভূপালের 
প্রায় ৯ ক্রোশ পূর্ব্বোত্বর বেতোয় নদীতীরস্থ সাঞ্চিগ্রামে বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের অনেকগুলি ভূপাদি আছে। সেই স্থানের দক্ষিণ 
দ্বারে বৌদ্ধ-সন্প্রদদায়ী তিনটি ধশ্মযন্ত্র একত্র খোদিত, রহিয়াছে। 
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কনিংহাম সাহেব এ তিনটি বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধশ্ম্, সঙ্ঘ এই 
ব্রিমুণ্তির বিজ্ঞাপক হওয়াই 'তিমাত্র সম্ভতাবিত বলিয়! বিবেচনা 
করেন। তিনি সাঞ্চি, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানাস্থান 
হইতে, এমন কি, শক রাজাদিগের মুদ্রা হইতেও এ ধন্ম-ন্্ 
অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লিখিত 
তিনটি, ধণ্মযন্ত্রের সহিত জগন্নাথাদির তিন মুন্তির বিলক্ষণ 
সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কনিংহাম সাহেব ভিলস! 
স্তূপ বিষয়ক বত্রিশ সংখ্যক চিত্রপটে এ উভয়কেই পাশাপাশি 
করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন; দেখিলেই, শ্রীক্ষেত্রের বৈষ্ণব 
্রিমু্তি উল্লিখিত তিনটি বৌদ্ধধশ্সন্ত্রের অনুকরণ বলিয়৷ সহজেই 
প্রতীয়মান হয়, বেশীর ভাগ কেবল চোখ নাক আর অদ্ধ- 
চক্্রাকৃতি ওষ্ঠ। বৌদ্ধেরা সচরাচর 'ধর্ম'কে স্ত্রীরপে কল্পনা 
করেন, প্রস্তরেও ধর্ষনের স্ত্রীমুত্তি খোদিত দৃষ্ট হয়। নেপালে 
এই ধন্ম পারমিত৷ প্রজ্ঞ+ রূপিনী দেবী। খুব সম্ভব ইনিই 
জগন্নাথের স্থভদ্রা--এইরূপ নারীমধা ত্রমুস্তি অন্য কোন হিন্দু 
দেবালয়ে কোনরূপ পরিজ্ভাত দেবাকৃতি নয়। তবেই হইতেছে 
জগন্নাথে জগন্নাথ, বলরাম, স্ুভদ্রা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও 
ধশ্ম। 

বৌদ্ধণান্ত্রে বুদ্ধপদের চক্রচিহ্ন সবিশেষ বদিত- আছে। 
বৌদ্ধের বন্পূর্ববাবধি গাঁহার একটি সুপ্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার 
উপাসন! করিতে প্রবৃত্ত থাকে । তাহাদের অনেকানেক মুদ্রাও 
এঁ চিহ্বে চিহ্নিত দেখা যায়। শ্রীক্ষেত্রে বির স্ুদর্শন-চক্র 
খোদিত আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই বিষুঃচক্রকে 


বৌদ্ধ 1 ৩০৫ 


বৌদ্ধদিগের এ বুদ্ধচক্র বলিয়! অনুমান করেন। জগন্নাথ 
ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট ন্ুদর্শনের প্রতিরূপ দৃষ্ট 
হয় ন৷, মিত্র মহাশয়ের উল্লিখিত অভিপ্রায়ই সমধিক সম্ভাবিত 
বলিতে হয়। 


এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জগন্নাথক্ষেত্র পুর্বেবে একটা 
বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, এই অনুমানটি একরপ নিঃসংশয়ে শিষ্পনন 
হইতেছে ।% 


৯ বৌদ্ধধন্্ন এদেশ হইতে বহিদ্কত হইল বটে, তবুও হিন্দু- 
সমাজে তার পূর্বব প্রভাবের ষে কতকগুলি চিহু রাখিয়া গেল, 
তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। আমর! বৌদ্ধধর্মের নিকট অনেক 
বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি, অনেক সঢ়পদেশ প্রাপ্ত হইয়াচি, 
মে খণভার যেন বিস্মৃত না হুই। পুর্ব্বেই বল! হইয়াছে, 
বৌদ্ধের| ভারতে গভনিন্দাণবিগ্ভার আদি গুরু তাহাদের 
হস্তের কারুকার্ধ্যসকল সর্বত্র তাহাদের অক্ষয় কীত্তি প্রচার 
করিতেছে । বৌদ্ধেরা কম্মফলের অথগুনীয় নিয়ম লোকের 
হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। তীভারাই যজ্জঞে পশুহত্যা নিবারণ 


* ভারতবধধীয় উপাসক সম্প্রদায়_দ্বিতীর় ভাগ। 
গক্ষয়কুমার দত । 
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৩০৬ বৌদ্ধধন্ম। 


করিয়া, অহিংসাক্ ধর্মের মহিমা! ঘোষণা করেন। দেখুন, কৰি 
জয়দেব কি বলিতেছেন-_ 

নিন্দসি যজ্ভঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং 

সদয় হৃদয় দশিত পশুঘাতং 

কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ! 


বৌদ্ধৈরাই, সংযম, ন্দার্থত্যাগ, ক্থলন্ত ধণ্ানুরাগ, উদার ভ্রাতৃ- 
বন্ধনের দৃষ্টান্ত দেখাইয় যান ; তাহাদের ব্যবহারধর্মের প্রভাব 
হিন্দুসমাজ হইতে কখনই সম্পূর্ণ বিদুরিত হইবার নহে। বুদ্ধ- 
জীবনীর সৌন্দর্যা, মাধুধ্য, নিঃস্বার্থত। ও উদার প্রেমণুণে 
সে ধশ্ম ভারতে চির-রগ্রিত থাকিবে। 

বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী লোকসংখ্যা গণন৷ 
করিয়া কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর 
প্রায় ৫০ কোটা লোক বৌদ্ধ মতাবলম্বী। কেহ কেহ বলেন 
এ গণনায় অত্যুক্তি দোষ আছে। হিসাবে অনেক বাদসাদ 


পি পাস সপ পপ পপ তি পপ পাশা শি ডল ৯০ টির 


চি ন্যায় বা সম্প্রদায়ের লৌকেরা ও হিং ংসা পরম ধন 

পন করিয। খাকেন। ইহা র। নিবামিষভোজী এবং অকারণ প্রাণীহত্য। 
নিবারণ উদ্দেশে সধ্যান্ত পুর্বে ইহাদের ভোজনের নিম্নম। তাহ। ছাড়া 
ইহাদের অন্যান্য অনেক রীতিনীতি আচার ব্যবহারে জীবের প্রতি দয়া 
মায়া প্রকাশ পায় । কিজানি নিঃশ্বাস সহকারে কোন কীটপতঙ্গ উদরস্থ 
হয়, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ মুখে একরূপ বন্ত্র বন্ধন করিয়। রাখে। পণুর 
হাসপাতাল পিঞ্জরাপোল, এই হাঁদপাতালে জরাবীর্ণ রুগ্ন পণ্ড গ্রহণ ও 
তাহান্বের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন জৈনদের অহিংস! ধর্মের এক অপূর্ব 
সুন্দর দৃষ্টাস্ত। 


বৌদ্ধধন্ম। ৩০৭ 


দিয়া ধরিয়া নিলেও এ কথ অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, 
হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ধর্মের তুলনায় এ ধণ্ের ভক্ত-সংখ্যা 
নিতান্ত অবমাননার পাত্র নহে। এধন্মবের প্রথম অবস্থায় কে 
ননে করিতে পারিত- বুদ্ধদেব স্বয়ং কল্পনা করিতে পারেন নাই 
যে, ইহা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমুদায় এসিয়। খণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া 
শ্মসংখ্য মানবকে আশ্রয় দান করিবে, অথচ ইহার ন্মিজির জন্ম- 
ডমি ইহাকে দেখিবে না, চিনিবে না। আপন মাতৃক্রোড় হইতে 
বিতাড়িত হইয়া পৃথিবীর অক্ভাতকুলশীল বিজন প্রাস্তবস্তী 
অধিবাসীদের মধো ছড়ায়! পড়িয়া বদ্ধমূল ওয় আশ্চর্যোর 
পাঁপার সন্দেহ নাই। আপনারা এই বিচিত্র ঘটনার কারণ 
অনুসন্ধান করিয়া স্থির করুন। এ ধণন্ম জোরজবরদস্তীতে এ 
দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, কিন্বা শৈব, শান্ত, বৈষ্ণব ধন্য 
মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়। গেল, অথবা ইহ! স্বাভাবিক নিয়মানুসারে 
বেকৃতি প্রাপ্ত হইয়! কাল-বিবরে প্রবিষ্ট হইল? হিন্দুধম্রের 
পুনরুণখান, হিন্দু আচাধ্যদিগের বুদ্ধি ও যুক্তিবল প্রয়োগ, 
মুসলমান অত্যাচার, বৌদ্ধধশ্নে ভজন পুজনের অনাদর, বেদাচারে 
আনাস্থা, অনাঝবাদ, শুন্যবাদ, মন্্রতন্ব ভূতপ্রেত পিশাচ সিদ্ধি 
ইত্যাদি তান্ত্রিক কাণ্ডের প্রবেশজনিত আদিম ধশ্মের শেষ 
দুর্গতি, হিন্দু-সমাজে সঙ্ঘ-নিয়ম প্রণালীর অন্ুপযোগিতা, উদ্বাহ 
বন্ধনের শৈথিল্য--এই ত বৌদ্ধধন্্ন ধবংসের অনেকগুলি কারণ মনে 
হইতেছে । ইহাদের কোন্টা সযৌক্তিক, কোন্ট। মূলক, আপ- 
নার! তাহ! নিরূপণ করুন, আমি এইখানে এই প্রবন্ধ শেষ করি। 





পরিশিষ্ট । 
১। ধনিয় সৃত। 
( মহীতীরবাসী গোপাল ধনিয়! ও বুদ্ধদেবের কথোপকথন । ) 


পালি। 
১। ধনিয়ো গেপোঃ। 
পক্কোদনো দুগ্ধধীরোহ্হমস্মি 


অন্ুতীরে মহিয়া সমানবাসো, 


ছন্না কুটা, আহিতো৷ গিনি, 
তথ চে পখয়সি পবস্স দেব। 


২। ভগবা2। 


অক্ষোধনে। বগতখিলো- 
০গমস্মি (১) 


অন্ুতীরে মহিয় একরত্তিবাসো, 


বিবটা কুটা, নিববতো গিনি, 
অথ চে পথয়সি পবস্স দেব। 
(১) বিগভখিলো! 


বঙ্গানুবাদ । 
১। গোপাল ধনিয়া । 
পক্ক অন্ন, গাভী-ছুপ্ধ আছি 
খেয়ে পিয়ে, 
মহীতীরে ভাই বন্ধু মিলি 
করি বাস; 
কুটার ছায়িত, অগিনি আহিত, 
যত চাও দেব তমি বরিষ এখন। 
২। বুদ্ধদেব । 
অক্রোধ বন্ধনশূহ্য আমি যে 
এখন, 
মহীতীরে সবেমাত্র এক 
রাত্রি বাস; 
গৃহ অনাবৃত. অগ্নি নির্ববাপিত, 
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন। 





এট শবটা বেদে ও পালি সাহিত্য উচরে ব্যবহার আছে। সংস্কতে 
"কীল”, গ্রাম্য ভাবায় “খিল”। ইহার অর্থ গরু বাধার খু'ঁটি-_ভাহ 
হইতে, বাধা, বঙ্ধন। ফজ্বোল সাহেব ধনিয়া সৃত্তের অনুবাদে (9.1). 
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কিন্তু ইহ! সঙ্গত বোধ হয় না। 


বৌদ্ধধন্ম্। 


পালি। 
৩। ধনিয়ো গোপোঃ। 
অন্ধকমকসা ন বিজ্জরে, 


কচ্ছে কটতিণে চরস্তি গাবো, 

বুটিটম্‌ পি সহেয়্যম্‌ আগতম্‌, 

অথ ঢে পথয়সি পবস্স দেব। 
৪1 ভগবাঃ। 

বদ্ধা হি ভিসী শ্সঙ্গত 


তি! পারগতো বিনেয়্য ওঘম্‌, 
আখো। ভিসিয়া ন বিজ্জতি, 
অথ চে পগয়সি পবস্স দেব । 


৫ | ধনিয়ে। গোপোত। 


গোপী মম অস্সবা 

অলোলা (২) 
দীঘরভম্‌ সমবাসিয়! মনাপা, 
তস্স ন সুনামি কিঞ্চি পাপম্‌, 


অথ চে পথয়সি পবস্স দেব। 


(২) অস্সব অলোল।। 


৩৩৪১ 


বঙ্গানুবাদ । 
৩। ধনিয়া । 
অন্ধক-মশক হতে মুক্ত 
ধেনুগুলি 
তৃণাচ্ছন্ন গোচারণে চরিয়। বেড়ায়, 


আস্তুক্‌ না বৃষ্টি, না করিবে দৃষ্টি, 
যত চাও দেব তূমি করিষ এখন । 


&। বুদ্ধাদেব । 
নৌকাখানি স্থগঠন, বাঁধা 
আটে ঘাটে, 
বড় বড় ঢেউ ঠেলি তাহে 
হৈনু পার: 
নৌকায় এখন, বিনা প্রয়োজন, 
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন । 


৫| ধনিয়া । 
গোপী মম স্থচরিত। পতিব্রতা 
সতী, 
একত্রে করিনু ঘর দীর্ঘকাল ধরি; 
নাহি তার নামে, নিন্দা শুনি 
কাণে, 
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন। 


অস্নব1- আশ্রবা, “ৰচনে স্থিত” । 
ইহার আর এক অর্থ হয় “অশ্রবা”_ 000-007010 সভী। 


অলোল।17 অচঞ্চল।। 


৯ পপির পপ” পপ সী আজ পপর 


পালি। 


৬। ভগবাঃ। 
চিন্তম্‌ মম অস্সবম্‌ বিমুত্তম্‌ 


দীঘরত্তম পরিভাবিতম্‌ স্তদন্তম্‌, 


পাপম্‌ পন মে ন বিজ্জতি, 
অথ চে পণয়সি পবস্স দেব । 


৭1 ধনিয়ে! গোপোঃ। 
অন্র-বেতন-ভতোহহমন্থি 


পুত্তা চ মে সমানিয়া অরোগ।, 


তেসম্‌ ন স্থনামি কিঞি পাপম্‌, 


অথ চে পথয়মি পবস্স দেব। 


৮। ভগবা2। 

নাহম ভতকোহস্মি (৩) 
কস্সচি, 
নিব্বিট্ঠেন চরামি সববলোকে, 


আগো। (8) ভতিয়! (৫) ন 
বিজ্জতি, 
অথ চে পখয়সি পবস্স দেব। 





পট স্টপ সপ 


বৌদ্ধধর্ম 


বঙ্গানুবাদ । 

৬। বুদ্ধদেব । 
চিন্ড মম সংযত স্বাধীন, বহুকাল 
বু তপশ্যায় তায় আনন স্ববশে, 
তাহে পাপলেশ, ন। করে প্রবেশ, 
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন | 


৭1 ধনিয়া । 
আপন অজ্ভিত ধনে চালাই 
ংসার, 
পুত্রগণনীরোগ সবল, নিন্দা কোন 
তাহাদের নামে, গুনি নাই কাণে, 
বত চাও দেব ভুমি বরিষ এখন । 


৮। বুদ্ধদেব । 
কারো নহি বুক্তিভোগী, 
আপনার প্রভূ, 
বাধে আপন মনে ভ্রমি 
সর্ববলোকে নু 
দাসত্বেকি কাজ, বল মোর আজ, 


যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন | 





(৩) ভতক -ভৃতক, বেপনভূক্‌, বৃভভিভোগী । 


(৪) অখোন্ প্রয়োজন । 


(€) ভতিস্া - ভূৃত্যা, ভূতি অঞ্থাৎ বেতন দ্বারা । 


বৌদ্ধধর্ম্ম। 


পালি। 


৯। ধনিয়ে! গোপোঃ। 
অধি বসা (৬) অখি ধেনুপা, ৭ে) 


গোধরণিয়ে। পবেনিয়ে! ৮) পি 
অধি, 

উসভো পি গবম্পতি চ অখি ; 

অথ চে পশয়সি পবস্স দেব। 


১০। ভগবা2। 
ন” অশ্ি বসা, ন' অঙি 
ধেন্সপা 
গোধরণিয়ো পবেনিয়োপি ন? 
অধি, 

উসভে! পি গবম্পতীধ ন' অখি, 
অথ চে পথয়সি পবস্স দেব। 

১১। ধনিয়ো গোপোঠ। 
খীলা নিখাতা অসম্পব্ধো, 


দাম] মুগ্তময়া নবা সুসগ্টান।, 
নহি সক্খিস্তি ধেনুপাপি 
ছেত্তন্‌, 


অথ চে পর্থয়সি পবস্স দেব । 


1৬) বসা বৃষা, গাভী । 


বঙ্গানুবাদ । 

৯। ধনিয়া। 
আছে গাভী ছুগ্ধবতী, আছে 

বস কত, 
গরুদের গাত্রবস্্-_তাও আছে 
হেথা, 

বুষভ গোপতি, আছয়ে তেমতি, 
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন। 


১০। বুদ্ধদেব । 
নাহি গাভী দুগ্ধবতী, না আছে 
বাছুর, 
গরুদের গাত্রবন্্র--তাও নাহি 
মোর 
নাহিও তেমতি, বুষভ গোপতি, 
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন । 


১১। ধনিয়া! । 
স্থাদড়-নিখাত খীল! কিছুতে 
না টলে, 
নব এই মুগ্তদাম এমনি কঠিন, 
বাছুরে ছিডিতে নারে 
কোনরীতে, 
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন । 


পপ পা পন পা জী গস ০ 


(৭) ধেনুপাল বতসগণ। 


(৮) গোধরণীয়ো পবেনিয়ে। গরুর ধারণ বা আচ্ছাদনের আন্ত প্রবেণি 


অর্থাৎ আগ্তরণ বা! কম্ছল। 


ফজজরবোল সাহেব অর্থ করিক়্াছেন-_-] 109৮০ 


০০9 11) ৫1৮৮৭ & 06৮০ ইহার কোন ভিতি পাওয়। যায় না। 


৩১২ 
পালি। 
১২। ভগবা2। 
উসভোরিৰ ছেহা৷ বন্ধনানি, 
নাগেো পৃতিলতম্‌ ব দালয়িত্বা, 


নাহম্‌ পুন উপেস্সম্‌ গন্ত সেয়্যম্‌। 

অথ চে পথয়সি পবস্স দেব! 
১৩ কু ক্ষ স্ুঙ্ স্ঈ 

নিন্নঞ্চ থলপ্চ পুরয়ন্তো, 

মহামেঘে। পাবস্সি তাবদেব, 

সত্ব! দেবস্স বস্সতো, 

ইমম্‌ অণ্থম ধনিয়ো অভাসথ:-_ 


১৪ 
লাভাবত নো অনপ্পকা, 


যে ময়ম্‌ ভগবন্তম্‌ অদ্দসাম, 


শরণম্‌ তম্‌ উপেম চথখ্থুস্‌ 
সন্থ! না হো হি তুবম্‌ মহামুনি | 


১৫ 
গোপী চ অহঞ্চ অস্সবা, 


ব্রগ্মচ্চরিয়ম্‌ স্থগতে চারমসে, 


বৌদ্ধধর্ম্ম। 


বঙ্গানুবাদ । 
১২। বুদ্ধদেব । 
বুষত বন্ধন কাটি পলায় যেমতি, 
যেমতি বিহরে নাগ বিদলি 
লতিকা, 
প্রমুক্ত উদাস, কাটি গর্ভবাস, 
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন । 
১৩ % ক সঈকস 
উচ্চ নীচ সর্ববস্থল করিয়া প্লাবন 
বরষিল মহ! মেঘ উঠিয়া তখন ; 
দেখিয়! ধনিয়া, বিগলিত হিয়া, 
বুদ্ধদেবে এই ভাবে করে 
নিবেদন,__ 
১৪ । ধনিয়। ৷ 
সামান্য এ লাভ নহে, ওহে 
ভগৰন, 
পাইনু যে ইথে মোরা তব 
দরশন ; 
রাখ হে স্ুগতে, শরণ-আগতে, 
ও পদে আশ্রয় আজি দেহ 


মহামুনি। 
১৫ 
আমি ও গৃহিণী মম, ধরি 
ও-চরণ, 


ব্রক্মচষ্য আচরিব করিলাম পণ; 


বৌদ্ধধর্ম । 


পালি। 


জাতি মরণস্স পারগা, 
দুঃথস্স অন্তকর! ভবামসে। 


১৬। মারো পাপিমাঃ | 
নন্দতি পুত্তেহি পুন্তিমা, 


গোমিকো গোহি তথেৰ নন্দতি, 


উপধী (৯) হি নরস্স নন্দনা, 
ন হিসো নন্দতি যো নিরূপধী। 


১৭। ভগবা2। 
সোচতি পুন্েহি পুত্ভিমা, 


গোরমিকো গোহি তথেব সোচতি, 
উপধাী হি নরস্স সোচনা, 


নহি সো সোচতি যো 
নিরূপধীতি। 


ইতি । 
(৯) উপধি নিরূপধী £__ 


৩১৩ 


বঙ্গানুবাদ । 


জনম মরণ, কাটিয়ে বন্ধন, 
তরি যাব, হবে সব দুঃখ 
বিমোচন । 
১৬। পাপবুদ্ধি মার। 
পুত্রবান্‌ পুত্রলাভে হয় 
* পুলকিত, 
গোপাল গোধন লাভে তেমনি 
হষিত ট 
আসক্তি হইতে হয় নরের নন্দন, 
অনাসক্ত নিরানন্দে কাটায় 


জীবন । 
১৭। বুদধীদেব। 
পুত্রবান প্রত্রশোকে সদাই 
কাতর, 
গোপাল গোধন তরে বাধিত 
অন্তর; 
আসক্তিই মানবের দুঃখের 
কারণ, 
অনাসক্ত জনে দুঃখ না হয় 
কখন। 
ইতি। 


৮ পিস্পাী শিপ, | পপীপাশী পি শি 


উপধি-_বৌদ্ধ-দর্শনের ইহা! একটি প্রয়োজনীয় শব-__ইহার অর্থ 
সংসার সম্পদ, ভেদক দ্রবা, মায়া, আসক্তি । 


উপধি.-আসক্তি। 


নিরূপধী-অনাসক্ত। 


৩১৪ বৌদ্ধধর্ম 
২। তেবিজ্জ সুত্ত ।% 
(ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ ।) 


একদা বুদ্ধদেব বনুশিষ্য সমভিব্যাহারে কোশলরাজ্যে ভ্রমণ 
করিতে করিতে 'মনসাকরৃত” গ্রামে উপনীত হইলেন; গ্রামে 
পুক্ষরসাতী, তারখ্য প্রভৃতি সমুদ্ধিশালী খ্যাতনাম৷ ব্রা্গণ-মণ্ডলীর 
বসতি। তথায় তিনি অচিরাবতী নদীতীরস্থ এক আত্্রবনে 
কিয়তকাল বিশ্রীম করেন । 

সেই সময়ে দুইজন ব্রাহ্গণযুবক তাহার নিকটে আসিষা 
উপস্থিত । তাহারা উভয়ে সত্যান্থেষী; ধন্দ্মালোচনায় অনেক 
তর্ক বিতর্কের পর তীহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। তীহাদের 
একজনের নাম বশিষ্ঠ ও অপরের নাম ভরদ্বাজ। বশিষ্ঠ বিনি, 
তিনি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিলেন 2 -- 

মহ।স্ত্রন্, সত্যপথ কি, এ বিষর লইয়া আমাদের মহা তক 
বিতর্ক চলিতেছে, আমরা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না । 
আমি বলি-_ষে পথ দিয়া ব্রক্ষের সহিত মিলন হয়, পুক্করসাথী 
ব্রা্ষণ যাহার উপদেশ দিয়াছেন, সেই সত্যপথ; ইনি বলেন, 
ব্রহ্ষবাদী তারুখা ব্রক্গলাভের যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই 
ঠিক। হে শশ্মণ, লোকে আপনাকে জগদ্গুরু বুদ্ধ বলিয়া 
জানে, আপনাকে জিজ্ভীসা করি, এই উভয় পথের মধ্যে কোন্‌ 
পথ ঠিক? এই ভিন্ন ভিন্ন পথ কি সকলি সত্য £ এই মনসা- 


৬ টপ পাপা, সস গজ পপ এব পাটি পিপি পপ পি পি পাসসিপীশীলি | পপ পাদ আপেল আআ পি ৫৮ 7 ৯ পাতি এ শশী ৩ পিপি লাপিপাতি শী 


ক ব্রেয়ীবস্া ত্র, 1399010156 93078, 39016 [3০০1৪ ০% &)৪ 
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বৌদ্ধধর্ম । ৩১৫ 


কৃত গ্রামে নানাদিক হইতে নানান্‌ রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে, 
সেইরূপ এ সমস্ত ধম্মপথ কি সকলি আমাদিগকে গম্যস্থানে 
আনিয়। পৌছাইয়া দেয়? সকলি কি সরল সতা পথ বলিয়া 
অনুসরণ কর যাইতে পারে ? 

বুদ্ধদেব জিজ্ঞ।স! করিলেন_- তোমাদের বিবেচনায় এ সমস্ত 
পথই কি সোজ! পথ ? ঠিক পথ ? 

দুজনেই উত্তর করিলেন_ হা, আমর! তাহাই মনে' করি | 

বুদ্ধদেব কহিচুলন--মাচ্ছ!, বল দেখি, সেই বেদাধ্যাযা 
ব্রাঙ্গণের মধো কি এমন কেহ আছেন, যিনি ব্রহ্মকে দর্শন 
করিয়াছেন ? 

উদ্তর-_ন। । 

প্রশ্ন--ভাভাদের গুরুর মগ কি কেহ ত্রহ্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিয়ছেন ? 

উত্তর-__নী । 

প্রঠ-_ আ.দক।নেক বেপরচযিত খবির নাম আবণ করা 
যার_-বথা অস্টক, বাক, বামদে ব, বিএমিত্র, যমদগ্মি, অঙ্গীরস 
ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভূপ্ত _ হারা কি বলিয়াছেন__আমর! 
ব্রহ্মকে জানি, আমরা ঠাভাকে সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ দেখিয়াছি ? 

্রাাণেরা পুনবর্বার ইহার উত্তরে "না" বল, বুদ্ধদেব দৃষীস্ত 
স্বরূপ ছু'একটী কথ! পাড়িলেন-__ 

মনে কর, এই চৌরাস্তার মাঝখানে কোন এক ব্যক্তি একটা 
সিড়ি শিল্মাণ করিতোেছেন--কিসের জন্য, না সেই সিড়ি দিয়। 
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কোন এক বাড়ীতে উঠিতে হইবে । লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিল-_কৈ, বাড়ী কোথায় ? যাহাতে চড়িবার জন্য এই সিড়ি 
নির্মিত হইতেছে, সেই বাড়ী কোথায় ? পুর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণে 
কি উত্তরে? ইহা ছোট, বড়, মাঝারি, কি আকারের বাড়ী ? 
ইহা প্রাসাদ কি কুটার? ইহার উত্তরে যদি নিশ্মাতা বলেন, 
আমি তা জানি না, তখন লোকে কি তাহাকে উপহাস করিরা 
বলিবে না, যে বাড়ীতে উঠিতে চাহ সে বাড়ী কোথায় তাহা জান 
না, সে বাড়ী কখন দেখ নাই, অথচ তাহার সিঁড়ি নিম্মীণ করিতে 
এত বাস্ত--এ কি কথা? ইহা কি বাতুলের প্রলাপ-বাক্য 
বলিয়া ধাষ্য হইবে না? 

ব্রাহ্মণের উত্তর করিলেন--তীহার সে কথা পাগ্লামী ভিন্ন 
আর কিছুই বলা যায় না। বুদ্ধদেব কহিলেন, যে ব্রহ্ম বিষয়ে 
তাহার! সম্পূণ অনভিজ্ঞ, ধাহাকে তাহারা জানেন না, যিনি 
তাহাদের প্রতাক্ষগোচর নহেন, ব্রাহ্মণের সেই ত্রন্গের সহিত 
মিলন করাইয়া দিতে চান--সেই মিলনের পথ দেখাইয়া দিতে 
প্রস্কুত। তাহাদের কথা কি বাতুলের প্রলাপবাক্য তুলা অগ্রাহ্য 
নহে? তাহাদের ত্রান্মোপদেশের কি কোন অর্থ আছে £ 

অন্ধ কর্তৃক অন্ধ নীয়মান হইলে যাহা হয়, এও তাহাই । যে 
অগ্রগামী সেও কিছু দেখিতে পায় না, বে পশ্চাতে চলিয়াছে, 
সেও দেখিতে পায় না-ইঁহারাও সেই আন্ধের দল। বক্তাও 
অন্ধ, শ্রোতাও অন্ধ। এই সকল বেদবিৎ ব্রাহ্মণের উপদেশ 
সারহীন, অর্থহীন, তাণপর্য্যশুন্য-_ কথাই সর্ববন্থ, তাহার কোন 
অর্থ নাই। 


বৌদ্ধধর্ম । ৩১৭ 


শোন বশিষ্ঠঠ আর এক ব্যক্তি বলিতেছেন-_-এই নগরীর 
মধ্যে একটা পরমা স্তন্দরী রমণীর জন্য আমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল 
হইয়াছে । তাহার প্রতি আমার যে কি প্রগাঢ় প্রেম, কি অগাধ 
ভালবাসা, তাহা কি বলিব? লোকে জিজ্ঞাস! করিল- আচ্ছা, 
এই পরমান্তন্দরী রমণী, যাহার জন্য তোমার মন এমন চঞ্চল, 
এতই উতলা! হইয়াছে,_-এই রূপসী কিরূপ? ইনি ক্রাঙ্ষ্ কি 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-_কোন্‌ জাতীয়? ইনি কালো কি গৌরবর্ণ, 
ঈহার নাম কি, নিবাস কোথায় ? 

ইহার উত্তরে দি তিনি অন্ধকার দেখেন আর বলেন-_-আমি 
তা কিছুই জানি না, তখন লোকে কি তাহাকে উন্মাদ ভাবিয়া! 
উপহাস করিবে না? তীহার কথা কি কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগা 
মনে করিবে ? কখনই না। পুনশ্চ মনে কর,--এই অচিরাবতী 
নদী বহ্য।র জলে ভরিয়া গিয়াছে - ঢুই পাড়ের উপর পধ্যস্ত জল 
উঠিয়াচে-_এমন সময়ে একজন কোন কাধ্যবশতঃ পরপার 
যাইবার ইচ্ছা করে। সে যদি নদীকে ডাকিয়া বলে, “হে নদী, 
তোমার ও পারটা উঠাইয়া আমার কাছে নিয়ে এস”.__তাহা 
হইলে কি তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে ? 

ব্রাহ্মণের বলিল, “ভে গৌতম, তাহ! কখনই হইতে পারে 
না।” ্‌ 

বুদ্ধদেব কহিলেন,_ তোমাদের উপদেক্টা ব্রাহ্মণদেরও এই 
দশা। যে সকল সুদ্গুণ যথার্থ ব্রাক্ষণ-লক্ষণ, তাহ! তাহাদের 
অঙ্গে নাই, যে সমস্ত অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তাহা 
হইতে তাহারা বিরত, অথচ তাহারা হে ইন্দ্র, হে সোম, হে 


৩১৮ বৌদ্ধধন্মম। 


বরুণ- ইন্দ্র সোম বরুণকে ডাকিয়া চীৎকার করে! এইরূপ 
প্রার্থনা, এই কাকুতি মিনতি, স্তবস্তরতির কি ফল? তাহাতে 
কি তাহাদের ইহলোকে ব্রঙ্গলাভ হইবে, না মৃত্যুর পরে পর- 
লোকে ব্রহ্ষের সহিত মিলনের আকাঙক্ষা পুর্ণ হইবে ? এরূপ 
কি সম্ভব ? 

হে বশিষ্ঠ, আরো ভাবিয়া দেখ, এই নদী জলপ্লাবনে প্লাবিত 
হইয়াছে, পাড়ের উপর পধ্যন্ত জল ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় 
কোন এক ব্যক্তি নদী পার হইতে চাহে, কিন্তু তার হাত পা 
কঠোর শৃঙ্খলে বাঁধা, সে ষদি এইরূপ শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া এ পাড়ে 
দড়াইয়া ভাবে আমি নদী পার হইব, তাহা হইলে কি মনে কর 
তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ১ 

উত্তর--হে গৌতম, তান! কখন হইতে পারে না। 

বুদ্ধদেব কহিলেন -_ 

আমাদের ধর্ম্মশান্ত্রে পঁচটি শৃঙ্খলের কণা আছে, পঞ্চপাশ, 
পঞ্চবন্ধান, পর্চ। আবরণ সে পাঁচটি কিকি? 

কাম। 

দ্বেষ, হিংস! 

অহঙ্কার, আত্মাভিমান | 

আলস্য | 

বিচিকিৎসা-_-ধন্মের প্রতি সংশয় । 

এই পঞ্চ মোহপাশ-_পঞ্চ বন্ধন। এই বন্ধনে বেদবিৎ 
ত্রাক্মণেরা আবদ্ধ, এই পঞ্চপাশে জড়িত হইয়া তীহারা চলতুশক্তি 
রহিত । হে বশিষ্ঠ, আমি সত্য বলিভেছি, এই ব্রাহ্মণের যতই 


বৌদ্ধধর্ষ্ম। ৩১৯ 


বেদাত্যাম করুন না কেন, কিন্তু যে সকল গুণে, যে সমস্ত 
অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের ষথার্থ ব্রাহ্মণত্ব, সে দকল গুণ হইতে তীহারা 
বঞ্চিত, সে সমস্ত অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাহারা সংসার-বন্ধনে 
আবদ্ধ। মোহপাশে জড়িত তাহাদের আত্ম দেহত্যাগানস্তর 
ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবে, ইহা! কদাপি সম্ভব নহে। 

হে বশিষ্ঠ, তোমরা ত অনেকানেক বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পপ্তিতের 
উপদেশ শ্রবণ করিয়াছ, ত্রর্মের স্বরূপ লক্ষণ বিষয়ে তাহারা কি 
উপদেশ দেন ? 

ব্রন্মের কি ধন-সম্পন্তি স্ত্রীপুত্রপরিবার আঙ্ছে ? 

উত্তর- না । 

ব্রহ্ম কি কাম ক্রোধে বিচলিত? 

উত্তর- না। 

তিনি কি দ্বেষ হিংসা পরবশ ? 

তিনি কি মদমাতসধ্য আল্স্তের অধীন? 

উত্তর-_ না 

তিনি সংযমী না ব্যসনী? 

উত্তর-_-সংযমী। 

তিনি পবিভ্রস্বরূপ কি অপবিত্র £ 

উত্তর -পবিভ্রম্বরূপ। 

কিন্তু হে বশিষ্ঠ ত্রাহ্মণ-চরিত্র কি ইহার বিপরীত নহে? 

তাহার! কি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এয সম্পন্ন নহেন ? 

উত্তর-__ হা। 

তাহারা কি কামাসক্ত ক্রোধপরায়ণ নহেন ? 


৩২৩ বৌদ্ধধন্ম। 


উত্তর--হ1। 

ভাহার! কি দ্বেষ হিংস। বর্জিত ? 

উত্তর-_না। 

তাহার! সংযমী অথবা বিলাসী ? 

উত্তর--বিলাসী। 

ক্টাহাদ্রের অন্তরাত্মা পবিত্র না পাঁপ-কলুধিত ? 

উত্তর--কলুধিত। 

বুদ্ধদেব-_ ব্রাহ্মণের! যখন সংসারাসক্তি হইতে বিমুক্ত হয় 
নাই, বিষয়বাসন! বিস্ন করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারা 
যখন ইন্দ্রিয়সেবায় অহোরাত্র নিমগ্ন, কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি 
মোহবন্ধনে আবদ্ধ--আর ব্রঙ্গ, ধিনি ইহার বিপরীতধন্মা, তাহার 
সহিত মরণান্তর তাহারা মিলিত হইবে- উহা কি কখন সম্ভব 
মনে কর? তাহাদের মধ্যে প্রস্পর সাদৃশ্য কোথায় ? আমি 
সতা বলিতেছি এই সকল ব্রাহ্মণের উপদেশ ব্যর্থ, তাহ'দের 
্রয়ীবিষ্ভা পথশূন্য অরণ্য, নির্ভলা নিষ্ষলা মরুভূমি সমান। 
তাহাদের লক্ষ্য এক, কাধ্য অন্যরূপ। তাহার তাহাদের. গম্য 
স্থানে পৌছিবার প্রকৃত সরল পথ ছাড়িয়া বিপথে পদার্পণ করে, 
ও পথহারা পথিকের ন্যায় দিগ ত্রষ্ট হইয়া! বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

বুদ্ধদেব এইরূপ উপদেশ করিলে পর বশিষ্ঠ কহিলেন__ 

হে শন্মণ, আমর! শুণিয়াছি--শাকামুনি সেই ত্রহ্ম-মিলনের 
পথ সম্যক্জূপে অবগত । আপনার নিকট হইতে আমরা, সেই 
উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছ। করি- আমাদের উপর অনুগ্রন 
করিয়া মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করুন, ব্রক্মকুল উদ্ধার করুন। 


বৌদ্ধধর্ম । 
বুদ্ধদেব কহিলেন-_ 
যে ব্যক্তি এই মনসাকৃত গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি . 


এখানে আজীবন বাস করিতেছেন, তিনি কি এই গ্রামের তাবৎ 
পথঘাট বলয়! দিতে পারেন না ? 


উত্তর-অবশ্যই পারেন। 


এই পৃথিবীতে সেইরূপ তথাগত বুদ্ধ সময়ে সময়ে অৰতীর্ণ 
হন-_তিনি বিজ্ঞানময়--মঙ্গল নিকেতন। তিনি পৃথিবীর সমক 
বৃস্তাস্ত অবগত আছেন-_স্বর্গ, মত্ত, পাতাল, ব্রহ্ম শর্দন্‌ ব্রাঙ্মণ-- 
স্থুর, নর, মার, ভূত, প্রেত-_সর্বব চরাচর তিনি জানিতেছেন-_. 
সত্য তিনি নিজে জানিতেছেন এবং অন্যকে উপদেশ দিয়। থাকেন। 
তিনি জগদ্গুরু-_সেই সত্য ধশ্্ন তিনি জগতে প্রচার করেন-- 
যে ধন্মের আদি মধুর, অন্ত মধুর-_মধুর যাহার গতি--যাহার 
উন্নতি মধুময় । 


যখন কোন গৃহস্থ উচ্চবংশীয়ই হউন আর নীচকুলজাতই 
হউন--তথাগত-কথিত সত্য যখন তাহার শ্ুতিগোচ্চর হয়-- সে 
সত্য শ্রবণ করিয়া তিনি তথাগতের উপর সম্পূর্ণ বিশাস্‌ স্থাপন 
পূর্ববক মনে মনে চিন্তা করেন-_- 


ংসার কেবলই ভুঃখময়--সংসারী ব্যক্তি মোহ-পাশে আবৃত, 

বাসনাপঙ্কে নিমগ্ন--যিনি সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, 

বায়ুর ন্যায় তীহার মুক্ত জীবন। সংসারের মধ্যে স্ত্রী-পুক্র- 

পরিবারে পরিবৃত হইয়া, তিনি মহন্তর পবিভ্রতর জীবনের স্বাদ- 

স্তরে অক্ষম। অতএব অস্ত হইতৈ আমার পজিজ্ছা এই যে 
২১ 


৩২, বৌদ্ধধর্ম । 


শিরোমুগ্ডনন ও গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, গার্হস্থ্য শ্রম 
পরিত্যাগ পূর্ববক সম্ন্যাসব্রতে জীবন উৎসর্গ করিব । 

_ এইরূপে ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া, তিনি প্রাতিমোক্ষের 
নিয়মানুসারে আত্মসংযম অভ্যাস করেন। ইনি সত্যেতে রমণ 
করেন-ধর্ম্ম ইহার জীবনের ব্রত। ইনি পাঁপের কুটিল পথ 
পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ধন্মনিয়মে নিয়মিত করেন-__ 
প্রত্যেক কথায় প্রতি কার্ধ্ে ইনি ধর্মের আদেশ পালন করেন__ 
পর্ম্মপথ হইতে কদাপি বিচলিত হয়েন না। সাধু ইহার সঙ্কল্প__ 
সাঁধু ইহার চরিত্র“ ইন্দ্রিয়দ্ারের আটেঘাটে শত শত প্রহরী 
নিযুক্ত-_ আত্মনির্ভর উহার নির্ভর-যটি-_-আত্র প্রসাদে ইনি সদাই 
বপ্রাসম- উহার বিশুদ্ধ চিন্ান্সাদে গানান্দর উৎস নিয়ত উহ 
সারিত হইতে থাকে । 

স্তগভীর ভেরীনিনাদ আকাশে উদিত হইয়া যেমন সহজে 
দিখিদিক্‌ প্রতিধবনিত করে, উহার প্রেম সেইরূপ বিশ্বব্যাপী : 
ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ, নীচ কাহাকেও ইনি অবহেলা করেন না-- 
কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না ইহার গ্রীতি, মৈত্রী, মমতা 
সর্ববভৃতে সমভাবে বিস্তৃত ! সর্বৰ জীবে ইহার দয়' বাঙলা । 
- উহার চক্ষে উচ্চ ত্ীচে প্রভেদ নাই, আক্সপর সমান। ব্রহ্গ- 
লাভের এই একমাত্র পপ! ধিনি সতা অবলম্বন করিয়াছেন, 
. কাম, ক্রোধ, লোত হইতে বিযুক্ত হইয়।ছেন, যিনি বিষয়- 
বাসনা বিসজ্জন দিয়াছেন--দ্বেষহিংসা সাহার জদয়ে স্থান 
পায় না- পবিত্র বাহার চরিত্র-কায়মনোবাঁক্যে যিমি ধন্ম্ের 
অস্টবিধ মহামার্গ অবলম্বন করিয়া ঢচলেন--সেই যে ভিক্ষ 


বৌদ্ধধর্ম ৩২ 


সাধু পুরুষ, ব্রহ্মের সহিত তাহার জীবনের সাদৃশ্য আছে 
কিনা? 
উদ্তর--অবশ্যই আছে। 


এই ভিক্ষু সাধু পুরুষ দেহত্যাগানস্তর তরঙ্গের সহিত মিলিত 
হইবেন, ইহা সবর্ববতোভাবে সম্ভব । 


বুদ্ধদেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে বশিষ্ঠ ও তরবা তাহার 
চরণে প্রণত হইয়! নিবেদন করিলেন-_- 

হে প্রভে ! আপনার এই জ্ভানগর্ভ উপদেশ শ্রাবণ করিষ। 
আমরা ধন্য হইলাম, যাহ! ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছে, তাহা আপনি গড়িয়। 
তুলিলেন-_যাহা প্রচ্ছন্ন তাহা প্রকাশ করিলেন-_-যে বিপথগামী 
তাহাকে সতপথ প্রদর্শন করিলেন-_-অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়। 
অন্ধকে চক্ষু দান করিলেন। গ্রভো! আমরা বুদ্ধের শরণাপন্ন 
হইতেছি--ধর্শটের শরণাপন্ন হইতেছি--বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্ম্মং 
শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি-_বৌদ্ধভ্রাতৃবর্গের শরণাপন্ন 
হইতেছি। অগ্ভ হইতে আমাদিগকে আপনার চিরভক্ত শিষ্যবূপে 
দীক্ষিত করিয়! কৃতার্থ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা । 

ব্যাখ্যা-- 

বৌদ্ধধন্ম্নের অনুশীলন করিতে করিতে সহজেই এই প্রশ্ন 
মনে উদয় হয়-_ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত ও বিশ্বাস, 
ছিল? তৎকালে প্রচলিত ধন্মের সহিত তাহার সন্বন্ধই বা 
করূপ ছিল? উল্লিখিত সূত্র হইতে এই প্রশ্নের উত্তর কিয়দংশে 
ট্াপ্ত হওয়া যায়। ব্রাঙ্গণ যুবকেরা মৃত্যুর পরে ক্রক্ষের সহিত 


৩২৪ বোক্ধীধর্্দ। 


মিলনের উপায় অহ্ম্ণ করিতেছেন, অর্থাৎ বৈদাস্তিক মতে 
জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব” গিয়া, সে ব্রন্ষেতে কিসে লয় প্রাপণ্ড 
হইতে পারে, তাহার সরল পথ তাহারা জানিতে চাহেন-_ 
গৌতমের প্রতি তাহাদের প্রশ্নও তদনুষায়ী। বুদ্ধদেব ষে উপায় 
বলিয়া দিলেন, যে পথ প্রদর্শন করিলেন, তাহা ধর্্মনীতিসূচিত 
সহজ মোর্গ। আত্মসংযম-_বিষয়বাঁসন! বিসর্জজন-_সন্গ্যাসগ্রহণ__ 
চরিত্রশোধ্‌ন-_সার্ববভৌম মৈত্রী মমতা-_এতত্তিন্ন ব্রঙ্গলাভের 
কোন এন্দ্রজালিক উপায় নির্দিষ্ট হয় নাই। 

এই সুত্রে ব্রন্মের সহিত মিলনের কথা, যাহা প্রশ্বোত্তরে ব্যক্ত 
হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? বৌদ্ধধন্্মমতে তাহার অর্থ ঠিক 
করা সহজ নহে। ইহা মনে রাখা কর্তব্য যে, বুদ্ধের সময় 
পৌরাণিক ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন নাই। বেদাস্ত ও উপনিষদের 
ব্রজ্জম আর বৌদ্ধ ব্রহ্ষা যে একই, এমনও মনে করিবেন না। নাম 
এক হইতে পারে, কিন্তু ভিন্নার্থে প্রয়োগ সন্দেহ নাই । আর্্যধর্ম্ম 
প্রকৃতি-পুজা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ মঞ্চে এক ব্রদ্ষের 
উপাসনায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছে । কিন্তু বৌদ্ধধর্টদে এই 
বৈদাস্তিক ব্রক্ষোপাসনার ভাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়৷ বোধ হয় 
না। ব্রক্ষবিষ্ভার কথা দুরে থাকুক, বৌদ্ধীধপ্দ দেহাত্যন্তরে 
আত্মার পৃথক সত্তাই স্বীকার করেন না; অথচ দেখিতে গেলে 
হিন্দুধর্মের দেবদেবীর নাম, দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস তাহার 
যধ্যে কতক অংশে স্থান পাইয়াছে--এই ছুই ভিন্ন জিনিস, বিভিন্ন 
ভাবের সামঞ্জন্য কর! এক বিষম সমস্যা | 

বৈছিক দেবতাগণ বৌদ্বধর্দ্দে সাধুপুরুষের স্থান অধিকার 
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করিয়া বসিয়াছেন, তাহার উদ্ধে পদ্নিক্ষেপ করেন না ।--বড় 
জোর ত্ীহার! বৌদ্ধ-ভিক্ষুর সমকক্ষরূপে পরিগণিত হইতে 
পারেন। এই সকল দেবতার আরাধনা পুজার্চন৷ বৌদ্ধধর্থে 
আদিষ্ট হয় নাই। দেবতারা অমর নহেন, জন্যান্য জীবের ন্যায় 
তাহারাও মরণধর্্মশীল। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, 
তাহার! নিজ নিজ কর্মাগুণে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিয়। 
ক্রমে নির্ববাণরাজ্যে--হয়ত বৌদ্ধ অর্থত্মগুলীর ঠুধ্যে স্থান 
পাইতে পারেন। ব্রঙ্গাও সেইরূপে কল্লিত। অপর জীবের 
যায় তিনিও মৃত্যুর অধীন--তিনিও বুদ্ধনিদ্দিষ্ট সম্মার্গ অবলম্বন 
করিয়া, কালক্রমে নির্ববাণমুক্তি লাভের অধিকারী । 

সে যাহা হউক, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, 
বৌদ্ধমতে ব্রহ্মা ইতরজীৰ অপেক্ষা বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মহা- 
পুরুষ বলিয়৷ পরিগণিত, স্থুরবৃন্দের মধ্যে যেমন সথরপতি দেবে্দ্র। 
কথিত আছে যে, তাহার পুর্ববজন্মে বখন কাশ্যপবুদ্ধ পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ত্রহ্মা সাহক নামক পরম ভক্ত ভিক্ষু 
বলিয়। প্রসিদ্ধ ছিলেন। জাতক টীকাকার বলেন যে, ব্রঙ্গা বুদ্ধ- 
দেবের ভবিষ্যৎ জন্মধারণ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহবান ছিলেন, এবং 
তগ্ুপরে বোধিসত্বের জীবনে “মার, রাক্ষন যখন তাহাকে অশেষ 
গ্রলোভন ও বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়৷ ঘোরতর বিপদে ফেলিবার 
উপক্রম করিয়াছিল, সেই “মার দমনে ব্রহ্ষধা ভুইবার সহায়ত! 
করেনল। “মার বিজয়ের পর যখন বুদ্ধদেব তাহার উপার্জিত 
সত্য প্রচারে, সন্দিগ্কচিত্ত হুইয়াছিলেন, তখন বক্ষাদেব তাহার 
,সমক্ষে আবিভূতি হইয়া, সে সংশয় ভঞ্জন করত, তাঁহাকে সত্য 


২৬ বৌদ্জধর্শ্ম। 


ধর্ম প্রচারে উৎসাহিত করেন। আবার কথিত আছে, বুষ্ধাক্কেবের 
সৃভ্যুকালে যে গগনভে্দী গভীর শোকধ্বনি সমুখিত হয়, বক্ষ 
সহাম্পতির ক হইতে প্রথমে সে বাণী উদগীরিত হইয়াছিল, ও 
পরবর্তী কালে একবার বৌদ্ধধন্ম-সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে, 
্রক্ষ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধনেতৃবর্গের মধ্যে সম্ভতাৰ ও 
শান্তি স্থাপনপুর্বক সে বিপ্লব প্রশমন করেন! 

এই স্গন্ত উদাহরণ হইতে বৌদ্ধজগতের সহিত ব্রহ্ষার কি 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। শুধু এই মর্ত্যলোক 
নয়, কিন্তু অনন্ত আকাশের স্থানে স্থানে যে লোক-পুঞ্ অবস্থাপিত, 
এক একজন প্রহ্ষমা তাহার অধিপতিরূপে কল্লিত দেখ! যায়। 

এই ব্রহ্মার সহিত মিলন আর বৈদাস্তিক ব্রঙ্মেতে জীবাত্মার 
বিলীন হইবার ভাব যে একই, তাহা! কে বলিবে ? বৌদ্ধমতে 
সে মিলনের অর্থ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত একত্র সহবাস ভিন্ন 
আর কিছুই কল্পন। কর, যায় না। কিন্তু এই সহবাস-লাভ 
বৌদ্ধধর্মের সর্বেবাচ্চ আদর্শ নহে; বৌদ্ধমতে মনুষ্যজীবনৈর পরম 
গতি-_চরম লক্ষ্য স্বতন্ত্র. বৌদ্ধধর্মের সার উপদেশ এই যে, 
প্রত্যেক মনুষ্য নিজ কন্মগুণে, নিজ পুণ্যবলে, আত্মপ্রভাবে, 
বার্থবিদ্র্জনে, সত্যোপাজ্জনে, প্রেম, দয়া, মমতা বদ্ধনে, 
ইহজীবনে অথবা! পরলোকে নির্ববাণরূপ পরমপুরুষার্থ সাধনে 
সমর্থ । 

_ এই নির্ববাণমুক্তি কি-আলো৷ কি অন্ধকার-_ জাগরণ কি 

মহাঁনিদ্র- অনস্ত-জীবন কিম্বা চিরমৃত্যু-_শাশ্বত-আনন্দ অঞ্থবা 
চেতনাশুন্ মহানির্ববাণে জীবাত্বার অস্ত্িত্লোপ ;--এই নির্ববাণ- 


